ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত জ্রীড়া-সাপ্তাহিক 


পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য 
সুজিত কু 
অভিজিৎ ব্যানার্জি 
ক্রেহনয় বিশ্বাস 


একটি আবেদন 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই তোতো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এব 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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কলকাতার ফুটবলে উন্মাদনা এখন [ক [ভারতে সবাধিক প্র্ারিতক্রীজ-সাপ্ত;হিক| 


স্তরে পৌছেছে, তার বড় প্রমাণ রাস্ীয 
পাঁরবহন দপ্তরের এক সাম্প্রতিক বিজ্রাপ | 
বড় দলের খেলা ভাঙার পর হাজার হাজার 
সমর্থক যানবাহনের ওপর ঝণাঁপয়ে পড়েন 
বলে চজ্ঞাপনে অভিযোগ করা হয়েছে। 
তারা বলেছেন, খেলা শৈষে ঘরমুখো দর্শকদের 
একাংশের উচ্ছাস কিংবা বিক্ষোভের ঢেউ 
ময়দান ছাপিয়ে শহরের যানবাহনের তথা 
রাষ্ত্রীয় পারবহনের গায়ে প্রাতাঁদনই আঘাত 
হানছে। যেমন বাসে অকারণে ইট পাটকেল 
ছোঁড়া, বাসের গায়ে চড়চাপড় মারা, জবর- 
-] দস্তীভাবে গাড়ীতে উঠে মাহলাদের আসন সহ 
সমস্ত আসনগুল দখল করা, টিকিট কাটা 
নিয়ে কণ্তাকটর ও ড্রাইভারদের সঙ্গে দুর্'যবহার 
করা ইত্যাদ । 

আভযোগ অমূলক নয়, তার আরও প্রমাণ 
স্বয়ং মুখামন্ত্রীর ওই ধরনের উগ্র মনোভাবাপন্ন 
দর্শকদের প্রাত সাবধান-বাণী । 

সম্পাদকীয়তে দর্শক ও উগ্র সমর্থকদের 
প্রাত সাবধান বাণী উচ্চারণ করা সম্ভব নয় 
মনে রেখে আমরা একটি বিজ্ঞাপন মারফং | 
অনুরোধ ও রাজোর মুখামন্ত্রীর সাবধান বাণী 
লিপিবদ্ধ করলাম এই আশায় যে সবাই 
সাবধান হবেন। 

রাজের 'বাভন্ন ছোটবড় শহর এবং 
কলকাতা থেকে লেখ বহ্‌ চিঠিতে উগ্র 
দর্শকদের আচরণে ফুটবল খেলাই নষ্ট হয়ে 
যাবে এরকম আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। 
আগরাও এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ কার না। 

কাজেই মরশুমের 'সেরা' খেলার আগে 
ও পরে শান্ত বজায় রাখুন এবং উচ্ছাস যাতে 
শালীনতার সীমা-রেখা আতিরুম না করে তা 
প্রাত সবাই লক্ষ্য রাখুন। 


হাহা 1 ০ 
টা - 


ব্য ॥ 


সংখা। ৮ ॥ 


২৯ জুন ও ৬ জুলাই ১৯৭৯ 


খেলার আসর 


বিলি সুসির 'জয় ফুটবল জয়? 

চির প্রতিদ্ন্থী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল জিতযে কে/ 
অতুল মুখার্জি/২ 

ঘজজতবই-_ দিলীপ, আত্মবিশ্বাস আছে- প্রশান্ত /৩ 


) | মোহনবাগান:ইস্টবেঙ্গল( ভাবন। )/সুপ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়/৬ 


বড় খেলার দন আমরা এত টেনশনে ভুগতাম না/ 

| অশোক চট্টোপাধ্যায়/১০ 
খেলার মাঠকে কলুষিত করবেন না/পাঁধত্ত দাস/৪ 
মহাসমরে রেফারির দাঁয়ত্ব কতখানি/মিলন দত্ত/৪২, 
বড় মাচে পু'লশ বাহিনী একেবারে নিধিরাম সর্দার/ 
অশোক চট্রোপাধ্যায়/৪৩ বুট, বল ও বারপোস্ট/বিপ্লব রায়/৫ 
সাতই জুলাই চারটের ট্রেন কটায় ছাড়বে/৫ 
আলির তুলিতে ১৯৭৯ লিগে/১৬ 
সব খেলার সেরা-.....বাঙালীর ফুটবল (ভূপেন হাজারকা, 
সন্ধা। মুখার্জি, মানবেন্দ্র মুখার্জ ও আরতি ভট্টাচার্য )/ 
হারপ্রসাদ চট্টোপাধযায়/৫০ 


ইস মান ফুটবলকে 'ফারয়ে আনুন/চুনী গোস্বামী/৭ 


সম্পাদক £ অতুল মুখাজি 
শিল্প নিদেশক $ নিতাই ঘোষ 
মূল্য : ৩-০০ টাকা 


রিমান মাশুল ; পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা 
ভারতের অনান্য স্থানে : ২০ পয়সা 


ভিন্‌ রাজের সুপার স্টারদের কলকাতায় এ হাল কেন/ 
দিলীপ সরকার/৮ 

এবার জুনিয়র ফুউবলারদের কে কে নজর কেড়েছে 

(বিশ্বজিত ভট্যাচা্ ও দিলীপ পাল )/সন্দীপ দত্ত/৬১ 
এখনকার ফুটবল দেখে নিমু বসু বিরন্ত/চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়/।8৭ 
মন্ত্রীরাও খেলার মাঠে, কিসের টানে/াবশ্বজিং [সংহ/২৬ 

দল হিসেবে আসাম ছিল সবার সেরা/আর শঞ্ষরণ/২৯ 
ফেডারেশন কাপের অর্থ ঘাটতির ধাক্কার পর আগামী 

বরদলুই নিয়ে ভাবনা/নজদ্ব প্রাতানাধ/৩০ 

| এ উন্মাদনায় পাঁরণতি কি/সুভাষ দত্ত/৩৮ 

গ্রামের গন্ধ গায়ে মাথা বিদেশ/ছবি £ অরুণ মুখার্জি/৩২ 

কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/দ্বরাজ ঘোষ|8৪ উঠছে যারা/৪৮ 
কেমন খেলছে বড় তিন দল/১০ 

গত এক বছরে মোহনবাগান এবং এবার/ 

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়/১৭ 

গত এক বছরে ইস্টবেঙ্গল/হারপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়/২৪ 

গত এক বছরে মহমেডান স্পোর্টিং এবং এবারের লক্ষা/ 
শিশির ঘোষ/$৫ 


| কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ মোহনবাগান ক্লাবের একটি দিগস্ত/ ৩৫ 


) 


ঠ 


]পাঠকের কলমে/৩৬ 
ছড়া_অলোকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়/১৫, রক্তিম ইসলাম/৬৩ 


| নিউাজল্যাওকে হারানো অসপ্ভব ছিল না/সুর্রত সরকার/ ১৫ 
বিশ্বক্কিকেটে 'ভারত' নামটি এখন সব থেকে নিচে 
সুব্ত সরকার/৪১ ওালাম্পকের গঞ্পো/&৯ 
কুস্তিগীর চাদগীরামের 'িয়ে/ধুদ্মার কাণ্/মদন পাল ভার্মা/৩৯ 
নিতাই ঘোষের ছড়রা/২৮ 


চন্দরনাথ চন্্রোপাধ্যায়/ ৪৯, জয়দেব মুখোপাধায়/৫১ 


|কাটুন একেছেন £ রাজা, আল ও লাহিড়ী । 


1 অন্যানা ছবি £ 


এবারের প্রচ্ছদের ছবি তুলেছেনঃপাহাড়ী রায়চৌধুরী । 


আযালবামে তিন প্রধানের খেলোয়াড়র। / ছাঁব £ 

শংকর নাগ দাস 

পাহাড়ী রায়চৌধুরী, শংকর নাগ দাস, অরুণ 
| মুখার্জ, সমর তরফদার, শেখর তরফদার ও অন্যান্য । 


অতুল ম্বখাজি 3 ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত মোহনবাগান 
ধপচ্ছতে পিছতে একেবারে বাগবাজারে চলে গিয়েছিল । ইস্টবেঙ্গল 
'পর্‌ পর ছ'বার লিগ চ্যাম্পিয়ন । মোহনবাগান এক্স আগের বছর 
৯৯৬৯ লিগ পায়। ১৯৭৯ সালে মহমেডান রানার্স হল। মোহন- 
বাগানের থার্ড পাঁজসন॥ আর ১৯৭০ থেকে ১৯৭৫ পর্যস্ত ইস্ট- 
বেঙ্গলের কাছে মোহনবাগানের হারের বহর ছিল £ ১৯৭০-এ লিগ ও 
সুপার লিগের দুটি খেলায় একটি করে গোলে হার। ১৯৭১-এর 
লিগে ১--১ গোলে ড্র। সুপার লিগ হয়নি । ১৯৭২-এর লঙ্কা 
হার ২ গোলে । ১৯৭৩-এর লিগে ২--১। সুপার লিগে ১_০। 
৯৯৭৪-এ মোহনবাগান খেলেনি ।॥ ১৯৭৫-এ এক গোলে হার। শুধু 
১৯৭৪-এর ডূরাগ্ডের সৌম-ফাইনালে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে হারায় । 
ফাইনাল জেতে ৩--০, উলাগানাথনের হ্যাটগ্রিক। পরের বছর 
১৯৭৬-এ লিগে হার ও শিল্ড ফাইনালে ৫--০ গোলের বিপরয় । 

এই রকম একটা পারশ্থিতর মধো ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান 
১৯৭৬-এর এক . বিকেলে ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট মাঠে জামনা। 
সামনি দাড়াল । সার৷ মাঠ থর থর করে কাপছে । এবার কি হবে 2 
তবে আগের বছরের চেয়ে অবস্থা, একটু অন্য রকমের.। ইস্টবেঙ্গলের 
চার বছরের কোচ ?প কে রাগ করে দল ছেড়েছেন অথবা বরখাস্ত 
হয়েছেন এই রকম একট। কানাঘুষো ময়দনে চালু হয়েছে। কাগজে 
কাগজে "চঠি চাপাটি চলেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও পি কে ঝানার্জির স্ত্রীর 
সঙ্গে। 
মনঃকুপ্ন তেমান এক ইংরাজী সাপ্তাহকে পি কে-এর এক ইন্টারভিউ 
নিয়ে তোলপাড়। আসলে কি ব্যাপার হয়োছিল সেটা আজও এক 
রহসা হান দিযছে । পি কে-র সঙ্গে হাবিক, আকবর ও সমরেশ 
চৌধুরী সেবার মোহনবাগানে । ওধারে ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষের মুখে ঘন 
চিন্তার ছায়া 

তারপর সেই বিকেলে খেল্স। শুরু হল, জার ৪ সেকেণড অথবা 
১৫ সেকেণ্ডের মধ্যে উললগানাথনের সেপ্টার । আকবরের উদদ্া্ত হয়ে 
লাফিয়ে উঠে হেড করা। রেফার খেলা শুরু হওয়ার হুইশিলের 
সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলক পড়ার আগেই ব্যাপারটা ঘটে গেল। তরুণ 
বসু পরাঁজত হল আচমকা গোলে। শোলের আশেপাশে বসে 
থাকা বেচারি ফটোগ্রাফারর৷ অথব। টোলাভিশন ক্যামের৷ নিয়ে গ্যালারিতে 
ক্যামেরাম্যানরা সাটার টিপতে পারলেন না পর্যস্ত। কারণ ফোকাশই 
হয়ান তখনও । পলকে গোল হবে, মোহনবাগান আবার বল পাঠাবে 
ছ'বায়ের লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেহলের গোলে! সারা ইডেন 
[হতচাকত। রোঁডওতে কান রাখ। শ্রোতাদের কানে গোলের খবর ভাল 
[করে ফায়ান তখনও । 

গোল খেয়ে ইস্টবেঙ্গল কি করোছিল সেটা সবাই জানেন। 
আর. জানেন মোহনবাগান ওই ম্যাতত ভাবে শেষ পধন্ত 
ধরে রাখতে পেরোছল । গোলেই যখন হারাজত হয়, 
[বাশী_ যখন সেই গোলে সায় দেয় তখন সংবাদপত্রের শিরোনামা হাজার 
চেষ্ট। করেও তা বদলাতে পারে না। মোহনবাগান জিতেছিল এবং 
[ভাল খেলেই জিতেছিল! এটা মেনে নেওয়া উচিত সকলেরই । 
(যেমন পাচ গোল খাওয়ার রেকর্ড বদলান যাবে না কোনাদিন। 

গোল কেমন করে হয়েছিল আকবরকে এক সাংবাঁদক আড়ালে 
জিজ্ঞেস করায় জবাব এসেছিল 'আাল্লানে গোল দিয়'। আকবর হলপ 
[করে বলতে পারে ন। আবার ওই রকম গোল করতে পারবে কিনা । তবে 
[উলাগার প৷ থেকে গোল লাইনের ঠিক ওপর থেকে ছিটকে আসা বলে 
[তার চোখ ছিল, সেটা এখনও সে দাঁব করে। গ্লেনাপ্টি বন্পের মাথার 
ওপর দাঁড়য়ে লাফ মেরোছিল এটাও মনে আছে তার। 

এরপর শিল্ড ফাইনালে সমান সমান ফল। রোভার্স পেল 
মোহনবাগান । কিন্তু ১৯৭৭-এর সেই বিকেলে আবার এক 
বিপর্যয়, আর নিজের মাঠেই । সাত মিনিটে মাহির বসুর পা থেকে 
একটা আগুনের গোলা বোরয়ে গিয়ে বিশ্বজিত দাসকে শৃইয়ে দিল, 
এবং মোহনবাগান গোল খেল । চার মিনিট পরে ইস্টবেঙ্গলে ফিরে 
যাওয়া সমরেশ চৌধুরী নেকড়ের চোখ নিয়ে মোহবাগানের গোল খান 
খান করলে বিশ্বজিতের কপাল পুড়ে গেল সেই সঙ্গে । বিশ্বাজত 
আর উঠতে পারেনি তারপর.। দুটি গোল মানে মোহনবাগান লিগ 
হারালো সঙ্গে সঙ্গে। হুলম্থুল পড়ে গেল কোচ আর খেলোয়াড়দের 
নিয়ে । কারণ সমরেশ চলে যাওয়ার পর মোহনবাগান দলে এসেছে 
শোতম, সুধীর কর্মকার, সুভাষ ভৌমক ও শ্যাম থাপা। হাবিব ও. 
আকবর ছিলই । হারার মধ্যে অনেকেই ভূত দেখলেন, কেউ বাকা 
চোখে তাকালেন তার৷ ঠিক ঠিক খেলেছে [িন৷ তাদের পুরনো ক্লাবের 


ইস্টবেঙ্গলের অনেক সদস্য পি কে চলে যাওয়ায় যেমন | 


চির প্রতিদ্বন্দ্বী 
মোহনবাগান 

ও ইস্টবেঙ্গল 
জিতবে কে 


বিপক্ষে। ওধারে তারুণ্যের জয় নিয়ে ফাটাফাটি চলেছে কাগজে 
কাগজে । মোহনবাগানের “বুড়োদের' নিয়ে বুড়োর পর্যন্ত মাথা 
দোলালেন আড়ালে । কিন্তু 'বুড়োরা" জবাব দিলেন শিল্ডে। তারপর 
দিল্লির ডুরাণ্ডে, নু্াই-এর রোভার্সে। দ্রিপল'হ্াউন। 'বুড়োর।' সব 
ছোকর। হল আবার । 

এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে ইস্টবেঙ্গলৈর কোচের মাথা ঘাড় 
থেকে নেমে গেল, অর্থাং তিনি বরখাস্ত হলেন। [লিগের খেলায় 
মোহনবাগানের শ্যাম থাপ ট্রাই সাইকেল না বাই সাইকেল ভাল মেরে 
ভাগ্ধরকে হার মানালেন। আটান্তরের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গলের জ্ঞাত শতু 
মোহনবাগান থে" উয্লাড় (একসময় ঢাকার) দাগা দিয়েছিল। 
ময়দান সেদিন উত্তাল হয়োছল ওই বিপর্ষয়ে। তারপর পোর্ট ট্রাস্টের 
কাছে এক পয়েন্ট হারানো । ক্লাবের মধ্যে করাবান্তদের টালমাটাল 
অবস্থা। শিল্ডে ইস্টবেঙ্গল হারল সৌঁমফাইনালে সোভয়েত ইউ- 
নিয়নের আরারাতের কাছে। কর্তাদের অবস্থা সঙ্গীন বললে কম বল৷ 
হয়॥ ওধারে ফাইনালে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে থেকে 
দারুগ খেলল, গোল শোধ হল। তারপর এক গোলে এগিয়ে গেল । 
কিন্তু ম্যাচ ধরে রাখতে পারল না। আরারাত শেষমেষ গোল 
শোধ করে দিল? শিল্ডে দুটি দল হুগ্ু-বজলী , মোহনবাগানের 
ডগমগ অবস্থা ॥ 

কিন্তু বছর ঘুরতে জ্যোতিষীর কথা ফলে গেল। কোচ শুরুণ 
ঘোষের সাফলা আসবে, তবে দেরীতে । ডুরাণড কাইনালে ইস্টবেঙ্গল 
টানা তিন গোলে হারাল মোহনবাগানকে ॥ সুরত ভ্রাচাধ ও দিলীপ 
পালিত দলে ছিলেন না, যুক্তি দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু মোহন- 
বাগানে ইস্টবেঙ্গলের ১৯৭৫ এর পাচজন (শ্যাম, হাবিব, "জাকবর, 
গৌতম ও সুধীর) ছিল না একথাও মানতে হয়। রেকর্ভ ওসব মানে 
না। ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮-এর বছরের গোড়া ফা হয়েছে তাও 
রেকর্ড বুকেই থাকবে । 

বোস্বাই, কোল্ধিকোড় ও বাঙ্গালোর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলকে 
ধরাশায়ী করে বাঁড় পাঠাল। এর জাগে থেকেই বলতে গেলে 
আটান্তরের শুরুতেই ইস্টবেঙ্গলের পাঙ্জাবী, বে 
সব তারকাদের “সন্ধান । মোহনবাগান থেকে 
বেঙ্গলে ফিরে গিয়েছে । . হরাজন্দার, মন 
ভোভিড উহীলিয়ামসরা গারে চড়িয়েছেন লাল 
কেরলীর পায়াসকে মাত্র পেতে 
রাঁজত মুখার্জ ! হারিয়েছে  আফবহকে কা 
আর ইস্টবেঙ্গল থেকে ছিটকে চলে গিজেছে 
হাবিব, আকবর, সমরেশ মোহনবাগান ইন্টবে: 
যায় না। 

তবে কলকাতার [লিগ কলকাতারই নিজের দ্জানিস । নলগের, খেলা 
ঝড় তোলে সার। বাংলায়, আসামে, পুরা ॥ হার; আরও দূরে 
থাকেন তারাও মাঝে মাঝে উত্তোক্তত হন। কে কবর ঈলগ পেয়েছে 
চুলচেরা বিচার হয় ॥ মোহনবাগান এক বছর এ্রগত্দে আছে লিগে। 
কিন্তু কে কট। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ্যা্ডে গেল করেছে তার 
হিসেব কেউ রাখতে চায় না। যে সন্ভর কে হাকিক তিনবার 
গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে জাতিয়েছে জে এবার মোহুনবাগানেও 
নয়। যেমন নেই আকবর। নেই সমরেশ । কিন্তু হারা আছে তারা 
হল শাম থাপা ও ও ১৯৭৮-এ শ্যাম 
গোল করেছে । কার বিপক্ষে ১৯৭৩-এ সুভাষ 
ভৌমিক লিগ ও সুপার লিগে স্তোরার । কার পক্ষে বলা প্রয়োজন 

হবে আরও একটি করে গোল 
বসু, হুলী গোস্থামী, রুনু গুহঠাকুরতা 


নেই এব্র, ভাবা 


পক্ষে চারটি গোল 
মি মোলিকর। দু'দলের 
করে। কাজেই পাঁচটি 

সনু চৌধুরীর। 
অবুপকুমার ভবিষাতবাণী যা 
নুটি ফলে গিয়েছে । যেমন 
দিয়ে। কিছু ইঙ্গিত আমরা 
প্রকাশ করান বেখে। এবার যা বলেছেন তার 
মন্াথ হল ইস্ট! য়ে। ভয় নেই। পাঠকবর্গ 


মানে খুজে রান বলে দুঃখিত । ্ত 


করেছেন লিগের খেলায় । 

পক্ষে এবং বিপক্ষে ৫ 

গোল করার রেকর্ড এখনও মোহলবশ্গা 
আটান্তরের শু 


জিতবই __দিলীপ 


] ফিল কি হবে সাত তারিখের খেলায় % প্রশ্নটা শুনেই মোহন- 
] বন আধিনায়ক দিলীপ পালিত হেসে ফেললেন। ''তা কি কেউ 
বলতে পারে ।? 
"তবুও এতগুলো মাচ হল, দু'দলের শান্তর বিচারে সগ্ভাবন। কাদে 
বেশী।" 
দেখুন এটা সবাই জানে শীস্তর বিচার করে দু'দলের হার-ভিত 
আন্দাজ করলে তা ভূল প্রমাণিত হতে পারে । মোহনবাগান--ইস্ট- 
বেঙ্গল খেলাটা খেলার শাস্তির উপর নয়, নিভ'র করে মানাঁসক বু 
উপর। মানাঁসক বলে যে বিপক্ষকে দাবাতে পারবে, খেলায় জয় 
তারই হবে । তবে একথা বলতে পার এই মুহৃে দল মানাঁসক দিক 
থেকে বেশ সতেজ আছে। এই মানাসক অবস্থা বজায় থাকলে ১ 
[আমরা নিশ্চয়ই জিতব।? 
“দেখুন আমার কয়েকট। ম্যাচে না খেল। ও মোহনবাগাী-ইস্ট- 
বেঙ্গল ম॥চে খেলার অগ্তাবনা নিয়ে যে প্রশ্ন করেছেন তা নিয়ে কোন 
মন্তবা.করব না। এই মুহূর্তে তা করা উচিত নয়। কর্মকর্তারা 
যাঁদ আমাকে খেলান তবে নিশ্চয়ই ভাল খেলবার চেষ্ট। করব এর 
বেশী কিছু বলতে চাই না।” 
'আপনি বলছেন কর্মকর্তার৷ যাঁদ খেলান, কোচ_ 
“কোচ প্রদীপদা থাকছেন না, যতদূর জানি উাঁন ২৮/২৯ তারিখেই 
মাদ্রিদ খাচ্ছেন সুল টিম নিয়ে ।' 
“আমি তো ভগবান নই বাপু" 
মোহনবাগানের মালী গোকুল মহারণ নিয়ে তেমন কিছু বলতে 
নারাজ। 'এ খেলার ফল কি হবে তা ভগবান বলতে পারেন, আ 
তে। ভগবান নই বাপু ॥ কি করে বলি কে জিত তবুও মন 
কি বলেঃ" এ প্রশ্নের উত্তর গোকুল আর দেয়নি। বড় বাস্ত ছিল 
সে। 


কড় টেনশনে ভুগি 


“দেখুন কি বলব বুঝতে পারছি না। 
স্থামী যে টিমের কাপ্টেন সে টিম িতুক 
তাই তো চাই। খেলার দিন ও এবং 
টিমের মঙ্গল কামনায় দাঁক্ষিণেরে মায়েরধবাড় 

$ ২পুজো দেব। খেলার কথা ভাবলে এখন 
থেকে টেনশন্বে ভগ । খেলা শেষ না 
হওয়া পরযস্ত কিছুই. বলা যায় না।' মোহন- 
বাগান আঁধনায়ক দিলীপ পালিতের স্তর 
- নান্দিতা বেশ 'সারয়সূলি কথাগুলো বললেন । 
প্রসঙ্গত বললেন-জানেন তো৷ গত কয়েকটা 
বি খেলায় ওকে বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে, জান না 
৭ তারিখে ওকে খেলাবে কিনা। তবে খেলালে 

ও ভালই খেলবে ড় খেলায়, এ বিশ্বাস 

জামার আছে । মোহনবাগান জিতবে এটাই , 

আশাকরি । তবে জিতবেই_এমন কথা কি | 

ও বলা যায়__বলুন ঁ 

“খেলা দেখতে যাবেন কি? এই প্রশ্ের দু 
8৯4 নান্দিতা। শিউরে উঠে বললেন-মাথা 
8৪ খারাপ! ওর মধ্যে খেলা, দেখা যায়ঃ 


আমি আশাবাদী । তবে দর্শক সমর্থকদের মনে বিরাট প্রত্যাশা 
জাগাবার পক্ষপাতী আঁম নই । সব দকছুর জন্ম আমাদের যেমন, 
তেমানি দর্শক ও সমর্থকদের মানাঁসক দিক থেকে" প্রস্তুত থাকতে 
হবে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অধিনায়ক হিসাবে আমার সিনিয়র 
ও অন্যানা খেলোয়াড় সকলের পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় দর্শকদের 
কাছে অনুরোধ তারা ফেস হঠাং উত্তেজনার বশ এমন কিছু ঘটনার 
হোতা না,হন যাতে এই এ্রাীতহাময় টিমের নামে বিন্দুমাত্র কলঞ্ষর 
ছায়। পড়ে । আমার এই নিবেদনকে তারা৷ যেন খেলার আর্ট, 
হেরে যাবার মনোবীন্তি বলে ভুল না করেন ।' 5 

এই আবেদন জানিয়েছেন মোহনবাগানের অধিনায়ক দিলীপ 
পাঁলিতও। তার বন্তব্য 'হার-জিত যে কোন খেলায় অপরিহাধ । হারলে 
[ক আমাদের খারাপ-লাগবে না? আমরা আমাদের সব সাম্থ। উজাড় 
করে দেব। জিতবই এই মনোভার নিয়ে মাঠে নামব। কিন্তু 
কোন অঘটন ঘটলে দর্শকরা যেন তা খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব নিয়ে 
শ্রহণ করেন ।" 


সকলে যেন অক্ষত দেহে বাড়ি 
ফিরতে পারে 


শনজের ছেলের টিম জিতবে এতো সব মা'ই চায়। জামিও চাই 

ইস্টবেঙ্গল ভিতুক, আমার ছেলে জয়ী হয়ে ফিনুক'। ইস্টবেঙ্গল 

ক্লাবের অধিনায়ক প্রশান্ত ঝানার্জর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে একটু 
ক্নেহমাথা হাসি হাসলেন ওর মা। 


৯ রা 
'আপনার কি মনে হয় আপনার ছেলের টিম অর্থাং ইস্টবেঙ্গল 
আত্মবিশ্বাস আছে _ প্রাশাত্ত . এ নোহবাগনেরীবুধে দিই 


ছেলেরা লড়বে জান দিয়ে বড় বেলায় পি কে থাক 


“কি বলব বলুন_জানেনই তে৷ || ক্লাবের পক্ষে কিছুটা অসি 
ইস্টবেঙ্গল-_ মোহনবাদ র| ইস্টবেঙ্গল-কেচ অরুণ ঘোষ ছিলেন 


খেলা, নাভে' 

শন্ত রেখে. খেলতে " পারবে তারাই 
'জতবে।" ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অ! 

শঙ্কর মালি কিছুটা উদাস কণ্ঠে 
[কথাগুলে। বলল ক্লাব ভাবুর লনে 


মনোবল জোগাবে। £ 


কোনরকম ছক বেঁধে 


না, এটা নিশ্চয়ই মোহনবাগান 
ব্যাপার। 


থাকছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলে! 


ইস্টবেঙ্গল আঁধনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জ স্পষ্ট করে বললেন__ 
খেলার ফল কি লা যাবে না। 


'কেন নর ঃ মোহনবাগান তো এমন আহামার খেলছে না। 
ঠাকুরের কৃপায়, গুরুদেবের আশীর্বাদে আমার প্রশাস্তর টিম জিতবে । 


গত বছরে বড় খেলায় 
ও নিয়ে আমি খুব ভাবি না, প্রশান্ত বড় ভান্তমান ছেলে । আমার 


না। এধার কিন্তু তান 
দের এটা অবশ! প্‌ 

এটা অবন্চই বাড়তি ইস্টবেঙ্গল জিতবে! কিন্তু বড় ভয় হয় মাঠের আজকাল যা অবস্থা, 
[কোনাঁদন অঘটন না ঘটে, ঘরে বনে রোঁডও শুন+একটা গোল হলে 


নিশ্চিন্ত মনে হর।” 
কারণ এ খেলার ফল 


যারা চ্বপক্ষের প্রশ্ন করলে জানালেন ?তাঁন খুব একটা টেনশনে ভোগেন রা, 


[বেওটিত্রে বসে। শক্ষর মালির উপর চাপ সৃষ্টি করতে সফল হবে আশ কর। যায় তারাই জিতবে । বাড়ির প্রার সকলে ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক তানি সুরাজতের ওপর 


রি ১ 
টিন এখনও তেমনভাবে সেট করেনি] তবে এবার আমরা খুশী, অরুগদ। থাকছেন । 


। গ্চ্ আী! পোষণ করেন । “মাহর বসু চেষ্ট। করছে খুব) +কন্ত 


তবে ছেলের৷ লড়িয়ে, লড়ে যাবে ভান টিম কি বেশ গুছুয়ে খেলতে পারছে বলে মনে হয় ।* কেন যেন খেলতে পারছে না ছেলে। মোহনবাগানের গোঁত বেশ 


দিয়ে এটুকু বলতে পার “সেটা আমি কি বলব বলুন। 
নাভে'র খেলা__ দেখুন ন। কি হয়।”] একথা জোর দিয়ে বলা বায় এখ 


আপনারা তো. খেলা দেখছেন। সুন্দর খেলছে । ঠাকুরের কাছে ্রার্থন ফ্লার খেলার ফল যাই হোক 


অবদ্থা। অনেক ভাল আত্ম- দু'দলের ছেলেরা ও দর্শকরা সকলে , গ্বন অক্ষত দেহে সৃদ্থ শরীরে 


9 বিশ্বাস আছে ॥ জয় পাবার জন্য আমরা আমাদের সাধামত করব । মায়ের কোলে ফিরে যেতে পারে ।' পসাক্ষাৎকার : পবিত্র দাস) 


গুরুদেব খেলাধূলা পছন্দ করতেন তার আশাবাদ যাঁদ ও পায় নিশ্চয়ই | 
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খেলার আগর ৪ 


“খেলার মাঠকে কলুষিত রূরবেন না 


এ মরশ্মে এ পর্যন্ত একাধিক ঘটনা ঘটে 


গেছে। 
হয়েছে ক্ষুরে | 


ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে কয়েকজন আক্রান্ত 
সদস্য গ্যালারিতে ওই কা ভাবাই 


যায় না। * ছোটোখাটো ঘটনা নিয়ে আরও কত 


কাণ্ড ঘটল । 


এর জন্য কারা দায়ী, কেন £_সে 


- সব নিয়ে তর্কাতকির অবকাশ নেই ৷ খেলার মাঠে 
অশান্তি কেউই চান না। কিন্তু অশান্তি বাড়ছে__তা 


নিয়ে চিন্তা অনেকের । 


কদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী 


জ্যোতি বসুও মাঠে শান্তি বজায় রাখার আবেদন 


জানান । 


আবেদন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলো- 


য়াড়দেরও-_“মাঠে শান্তি চাই” । 


পবিত্র দাস £ কলকাত। ফুটবলের নতুন 
এক রোগ-_মাঠে অশ্যাস্ত। তিন প্রধানের 
খেল। থাকলেই শঙ্কা হয়। মাঠের মধ্যে 
গ্যালারতে নিরীহ ও শান্তাপ্রয় মানুষের 
ভাবনা-কথন ক হয় ॥ এই বুঝ মাঠে চিল 
শড়। শুরু হল, এই বুঝ পুলিস লাঠি হাতে 
ধেয়ে এল গযালারির দিকে । মাঠের বাইরে 
কলকাতার প্রাণকেন্দ্রের মানুষরা কামনা করে 
বড় দল যেন জেতে, যাঁদ না জেতে তাহলে 
মাঠের অশান্তি ছাঁড়য়ে পড়বে রাজপথে । ট্রাম, 
বাস আক্রান্ত হবে, প্রাইভেট গাড়ির কাচ 
ভাঙবে, গাড়ির চাকায় ভরা হাওয়। বেরিয়ে 
এসে মিলিয়ে যাবে অন্তহীন বাতাসের সঙ্গে । 
্রামে-বাসের যাত্রীরা সিঁটিয়ে থাকবে, সমর্থক 
দের িলের আঘাতে আহত হয়ে বাড়ি 
ফিরবে। রাস্তা একসময় ট্রাম-বাস শূনঃ হয়ে 
যাবে, পলস রাস্তায় নেমে যা করবার করবে ॥ 
অর্থাং সব মিলিয়ে তাওব শুরু হয়ে যাবে । 
, এ নিয়েই কাঁদন আগে কথ। হল দুই 
প্রধান মোহনবাগান-ইস্টবেলের কয়েকজন 
খেলোয়াড়ের সঙ্গে। সিনিয়র খেলোয়াড় । 
কলকাতা মাঠের অনেক কিছু তার। দেখেছেন ॥ 
মাঠকে ভালবাসেন, সমর্থকদের নিয়ে গববোধ 
করেন। 
মোহনবাগান ভাবুতে মাঝখানে বিছ্ান 
বিরাট টেবিলটার একপাশে চারখানা চেয়ারে 
বসে গৌতম সরকার, প্রসূণ ঝানার্জ, দিলীপ 
পালিত ও সুরত ভট্রাচাখ। গোতম স্ষ্পভাষী, 
সারয়স। এবছরের মাঠে যেসব ঘটনা 


ঘটছে ত৷ নিয়ে বেশ বিচালত মনে হল ওকে_ 
আম তো ভাবতে পারি না। মোহনবাগান, 
ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডান কোন খেলায় পয়েপ্ট 
হারালে, গোল না দিতে পারলে অনাসুষ্টি কাণ্ড 
কেন কমজোরাঁ, কম নামী দল 


০ 
ই 
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ইস্টবেঙ্গল টেন্টে আলোচনার শামুল থেক, প্রশান্ত ঝালমাজ, 


_সরাঙ্জত সেনগপ্ত ও ভরগ বসু / অরগ 


ভাল খেললে তাদের প্রশংসা না করে খেলো- 
ফাড়দের চিল মারা হবে,কেন : হারশাজিতকে 
খেলার অঙ্গ বলে বড় দলের সমথকরা ভাবতে 
পারবে না। তথাকথিত ছোট দলে যারা 
খেলে তারা কি ভাল খেলোয়াড় নয় ঃ দু'এক 
বছর পরে তো তারাই মোহনবাগান, ইস্ট- 
বেঙ্গলে বা মহমেডানে খেলবে_তবে কেন 
মাঠে নোংরামি হবে ১ আসলে কি জানেন 
খেলার মধ্যে যে পবিত্তা তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 
-_আমর৷ ভুলে যাচ্ছি খেলাটা অন্য জিনিস, 
এর রেবারোবি ও প্রতিদ্ন্রিতার মধ্যে একটা 
সৌন্দধা থাকে ।" 

প্রসূন বললেন_-'এই তো খবরের কাগজে 
দেখলাম ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে কে বা কারা 
ব্রেড না কি দিয়ে পাশে দাড়ান দর্শকদের 
গা চিরে দিয়েছে । আপনি বলুন এট কি 
নোংরামি ॥। এর কি সতিই খেলা পাগল 
দশক ন। স্রেফ পাগল । আবার দেখুন আমরা 
তো মেসিন নই । মাঠে নেমে যোদন ভাল 
খেলতে না পারি সোঁদন ওই হার-জিত নিয়ে 
তাওব হবে কেন; আমার বিশ্থাস এরা 
রঁড়াপ্রেমী নয়, এদের কাজটাই হচ্ছে ওই । 
খেলার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক যার। খেলাকে 
ভালবাসে তারাএকাজ্জ করতে পারে না। আর 
একট জিনিস দেখে বড় দূঃখ হয় । মোহন- 
বাগানের কোন খেলোয়াড় ইস্টবেঙ্গল মাঠে 
গেলে তাকে কান্ত শুনতে হয়, মোহনবাগান 
মাঠে এসে কোন ইস্টবেঙ্গল প্রেয়ার খেল 
দেখতে পারবে না খোলা মনে এ কেমন কথ। ?' 

"না আমি এবছর একটা খেলা দেখতে 
শিয়োছলাম, অবুণদার পাশে বসে খেলা 
দেখেছি_-আমার সঙ্গে কিন্তু কেউ খারাপ 
বাবহার করেনি। তবে একথাও ঠিক তেমন 
ঘটনা যে বিরল ত। নয়, গোঁতম য৷ বলেছে ত। 
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গমথ্যা নর ।! সুরত ভটচার্য আলোচনার সৃত 
ধরে বলেন-_'ছোটবেলায় আমিও টিকিট কেটে 
লাইন দিয়ে খেলা। দের্খাছ_মনেপ্রাণে প্রিয় 
দলকে সমর্থন করতাম, শীকন্তু এখন ক্রমশ যেন 
কেমন হয়ে যাচ্ছে সব, খেলা আর. খেলা 
থাকছে না শস্ত মানুষ সুরতর দুঃখ-_£আমাদের 
দুঃখ কাউকে বোঝাবার নয় । কিন্তু দর্শকদের 
কাছে আসাদের কোন ক্ষমা নেই, আসি তাদের 
উদ্দেশ্যে ঝাল আপনাদের দুখ, ক্ষোভ সব 
কিছুর কারণ বুঝি, যে কষ্ট করে কলকাতার 
দর্শক খেলা দেখেন ভা এক কথায় অমানুষিক । 
ভাবা বায় না দর্শকদের জন্য সামান। জলের 
ব্যবস্থাও এতদিনে হল না। কিন্তু তবুও 
বালি আপনারা যাঁদ একটু ধৈর্য ধরেন, 
আমাদের কথা সহদয়তার সঙ্গে বিবেচন। করেন 
তবে আমরা ভাল খেলব, সঙ্গে সঙ্গে স্লার 
একটা অনুরোধ £ হারা-জেতাকে বড় করে না 
দেখে আপনারা ভাল খেলায় উৎসাহ [দন 
দেখবেন কলকাতার নেমে যাওয়। ফুটবল মান 
আবার উঠে আসবে। ছোট দলের ভাল 
খেলাকে প্রশংসা না করতে পারলে সেটা 
আমাদেরই লজ্জা, টিমের সুনামের পরিপন্থী ।" 

টিম ভাল ন৷ খেললেই কেবল দর্শকরা 
উত্তোজত হনগতা মানতে গৌতম রাজ নয়। 
তার মতে শপ্রয় টিম গোল ন। করলে, না 
জিততে পারলে মাঠে উত্তেজন। আস৷ স্থাভা- 
বিক কমু খেলা শেষে রাস্তায় রাস্তায় যা 
হয়)” 

দেখুন ফুটবল আমাকে অনেক দিয়েছে, 
আমার যা কিছু সামর্থ, আমি ফুটবলকে 
দিয়েছি। পাঁরবর্ঠে ভালবাসা পেয়োছি। 
ফুটবলের প্রাতি আমাদের কর্ভব/ আছে, একজন 
স্যপলারণ বাংলার ফুটবলার হিসাবে দর্শকদের 
“কাছে আবেদন আপনারা অশাস্তর ইন্ধন 
জোগাবেন না, এতে অদূর ভাঁবষাতে আমাদের 
প্রির, আপনাদের বড় ভালবাসার বাংলার 
ফুটবল নেব হয়ে যাবে। আমরা হয়ত বেশী 
দিন খেলব না, কিনতু যারা আসছে তাদের 
খোল। মনে খেলতে দিয়ে বাংলার ফুটবলকে 
উন্নত করুন॥ ছোট দলের ছেলের৷ ভাল 
খেললে সেটা তে। বাংলার ফুটবলের আশা । 
যদি তাদের খেলতে না দেন তবে বাংলার 
ফুটবল আরও নেমে যাত্র।" 

আধিনায়ক দলীপ এদের কথাকে মনে 
প্রাণে গ্রহণ করলেন, চাস্তত তিনিও । তার 
বন্তব-'খৈলার মাঠে অশান্তির নানা কারণ 
আছে, অধৌস্তক কোনটাই নয়, দর্শকদের 
উত্তেজন। অস্বাভাবিক কিছুকে কেন্দ্র করে ত1ও 
বলছি না। তবু বলি প্রকৃত খেলোয়াড়ী 
মনোবৃত্তির আশ। কর। অন্যায় নয়। আমরা 


যেটুকু খেলেছি ভাতে “বলুমাত যাঁদ দর্শকদের 
আনন্দ দি! বে সেই অধিকারে 
আমরা দর্শকদের কাছে অনুরোধ করব 
আপনারা এমন কিছু কহনই করবেন না যাতে 
আপনাদের কাজকে হেলোডাড় সুলভ নয় বলে 
কেউ আখা। দিতে পারে । 


এ 


যৌন দকালে গেলাম 
সোঁদন সুভাষ ভোঁরক, শ্যাল ঘোষ ওর। 
আলোচনা করছিলেন ভার আগের দিনের 
একটি দুঃখজনক ঘউনাক। সুভাষ ক্ষোভের 
সঙ্গে বললেন-'ভাবতে পারেন ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাবের সদসা গ্যালাঁর থেকে এমন একজনকে 
পাওয়া গেল যার কোমরে গৌঁজা ইয়া বড় এক 
ক্ষুর, তার আগের খেলায় তো বেশ কয়েকজন 
ক্ষুরের ঘায়ে জবমও হড়েছে। লোকটাকে 
পুলিশ যখন মারতে ঘারতে নিযে গেল তখন 
ভাবাঁছলাম এ লজ্জ। কার? ক্লাবের, খেলো- 
ফাড়দের, সদসাদের* কা আমার একটা 
কথা আজও বেশ মনে আছে আমি তখন 
মোহনবাগানে । সদসা আসনে » যেখানে 
সনত্রান্তরা সব বসেন, সেখান থেকে ছোট্র একটা 
গালাগালির শব্দ ভেসে এল, বলাই দা 
তচ্ছান উঠে গিয়ে যে লোকটি গালাগালি 
দিয়েছিল তার কাছ থেকে কাঙ কেড়ে নিয়ে 
ধললেন_'এমন সদসা। মোহনবাগান টিমের" 
দরকার নেই বেরিয়ে যাও মাঠ থেকে ' আর 
আজ ছোট কেন অনেক চোস্ত গালাগালও 
সমন্ত বাতাসে ভেংস বেডায়। কিনতু ক্রুর কেন? 
তা কি আমরানষার] খেলতে পারব না তাদের 
গল। কাটার জন্য : ভাবা কষ্ট হয় সমর্থক 
গু খেলোহাড়দের সম্পর্ক কি এমন পর্যায়ে 
নেমে গেছে 'হলে খেলা কার জনা, 
কিসের জনা 2 আমি কলকাতার মাঠে এগার 
বছর হেলাছি অনেক পেয়েছি আর [কিছু সপ্তবত 
আমার জন্য অপেক্ষ। করে নেই কিন্তু ভাবতে 
কেমন লাগে যাঁদ এক, বিরাট ক্ষত নিয়ে 
আনাকে মাঠ ছাড়তে হয় 2 

শ্যামল. ঘোষ মাঠের অশান্তি নিয়ে 
ভেবেছেন অনেকগাকমু কেন যে এমন হল তা 
বোধগমা। নয় তারও-'এমন একট উ্র 
বঝাপার দেখ। দিল ?৭৬ থেকে । যার৷ ক্ষুর 
নিয়ে মাঠে আসে তারা আঃ এক নয়। 
যারা পক্ষ দল ভাল খেললে খেলোয়াড়কে 
চিল মারে তারা ব্লবের শুক্ভাকাগক্ষী_ ভাবতে 
কষ্ট হয়। তবে আমার মনে হয় এসব 
ঝাপার থামাতে পারে দর্শকরাই, সাথান 
কয়েকজন যার। করে তাংদের বাধা দলে তার। 
এগোতে সাহস পাবে না। আমাদের অনু- 
রোধের সামান৷ মূলাও যাঁদ থাকে তবে বালি, 


ইস্টবেঙ্গল তা 


কলকাতার ফুটবল মধাদাকে বাড়াবার সমস্ত 
দায়িত্ব এখন দর্শকদেরই কারণ পুলিশ দিয়ে 
এসব হবার নয়-আপনারা ফুটবলপ্রেমীর। 
এগরে আসুন দেখবেন এতবড় সমসা। আর 
সমন॥ থাকবে না। 

সুরাজত সেনগুপ্ত ও তরুণ বসু পরাদন 
ওই একই বিষয় নিয়ে শমল ঘোষ ও 
আধনায়ক প্রশান্ত বানীক্জর সঙ্গে কথা 
বলছিলেন, ওরা সকলেই চিন্তা করছে, 
সকলেই ভাবছে মুক্তর উপায় কঃ লু 
সুরাজিত ও তরুণের এক কথা_/আমাদের নামে 
দর্শকদের কাছে কিছু আবেদন রাখবেন ন। ॥ 
য। আলোচনা ক্লরলাম তা আমাদেরই একান্ত 
আলোচনা । _ তাছাড়া দর্শকরা আমাদের 
আবেদনের যাঁদ মূলাই না দিল তবে কি 
প্রয়ো্ন অনর্থক আবেদন জানিয়ে 2 আমরা 
কেবল কামন৷ করতে পার দর্শকদের শুভবুদ্ধ 


হোক” 

অধিনায়ক প্রশান্ত বানার্জি, সমস্ত বিষয় 
নিয়ে চিন্ত। করেছেন অনেকগাক্তু কিছুই না 
করতে পারার জন্য ছটফট করছেন। "ক 
বলব বলুন ই আমরা হয়ত বা দর্শকদের 
কোন অনুরোধ করে যোগা নই ॥ কিন্তু 
ভাবতে খুব খারাপ লাগছে এবছরই 'লগের 
শুরুতেই দুটো ঘটনা ঘটল, বিশ্রী ঝাপার। 
এভাবে ক্লাবের সম্মান নস্ট করার অধিকার 
গুদের আছে কিন। জান না। তবে আমি 
অনুরোধ কর আমরা কেবল পায় খেলা 
দিয়ে ক্লাবের এঁতিহা গড়তে, কিন্তু অন্য 
খীতিহ। 5 সুনাম সবই তো দর্শক, 
সমর্থক ও শুভানুধযাযীদের ॥ দোহাই এটা 
আপনারা নষ্ট হতে দেবেন না। কোন বাক্তি 
বাকোন বড় প্রেয়ারের থেকেও অনেক বড় 
আমাদের এই ক্লাব! 


বুট, বল ও বারপোস্ট 


বিপ্লব রায় £ খেল। আর ফেলো- 
য়াড়দের নিয়ে পাগল ,সবাইন কিন্তু ফুটবলের 
সাজসরঞ্রাম ? তার হাল-হকিকৎ নিয়ে মাথা 
ঘাময় ক'জন। অথচ এই বাপারটাও কিছু 
কম 'ইপ্টারেস্টিং লয় । 

গোলপে।স্টের কথ দিরে শুরু কর ফাক । 
কলকাতায় তিন ঘের। মাঠের গোলপোস্টই 


না 


80) 


১১১ 


সাধারণত নরম হয় ॥ 


সেগুন কাঠের তোর । ২৫ ফুউ লঙ্থ। বার আর 
আট ফুট লহ্ব। পোস্টের ওপর ঘে ধকল যায় 
সার। সজন ধরে, তাতে ভাল কাঠ ন। হলে 
বিপদ অনেক-। 
অগুযন্ত গোলপোস্ট দাড়িয়ে আছে ॥ ভালয় 
মন্দয় মেশানো কাঠের তোর। মাঝেমধো, 
ভেঙে পড়ে দু'একটি । তোর যে বাজে কাঠের 
বুঝতে বাকি থাকে না তখন । 


পোষ্ট অথবা বার আস্ত্ঞাজক নিয়ম 
অনুযায়ী চার ইাণ্চি চওড়া থাকার কথা । তবে 
মোহনবাগানের পরিকল্পন। আছে কাঠ নয়, 
লোহার বারপোস্ট লাগানোর । বিদেশে এখন 
এই বারপোস্টই লাগানে। হয় । ধরন চৌকো। 
নয়, গোল। বারে বা পোস্টে লাগলেও তাতে 
বল গোলে ন। গিয়ে বেরিয়ে আস।র সন্ভাবনা 


কম। দরকার শুধু জাজ্ুজ্জাতিক মানের 
ল্পোশফিকেশনের ৷ আই এফ একে এজন্য 
চিনি লিখেছে তার।। 


গোলপোস্ট কিন্তু পাণ্টানো হয় না৷ বছর 
বছর। মোহনবাগান মঠের একটা গোলপে্ট 
ক/লকাটা ক্লাবের আমলের ।  জাঁধকাংশ 


গোলপোস্টই রং কারয়ে নেওয়৷ হয় মরশুমের 
শুরুতে । 


পোস্টের ষে অংশটুকু থাকে মাটির 
নিচে তাতে আলকাতরা বা অন্য কিছু ল্যাগয়ে 
দেওয়া হয়। তে মসের পর মাস 
মার্টিতে পোতা থাকলেও কাঠ পচে যেতে না 
পারে। 

কলকাতায় শুধু মোহনবাগান মাঠেই 
গ্রোলের জাল নাইলনের। বাকি সব মোটা 
সৃতোর জাল । নাইলন জালের মজা হল 
শ্রথমবারই যা খরচ বেশী । ছেঁড়া-খোঁড়ার 
ভয় না থাকায় অনেক দিন চলে। বারবার 
খরচের সপ্ভাবনাও নেই । 


যে ধরনের বুট পরে খেলোয়াড়রা মাঠে 
নামে তা অধিকাংশই একই ধরনের । প্রকার- 
ভেদ বড় একট। নেই। গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি 
বুটের স্টাডও চামড়ার । তবে শুকনে। মাঠে ছোট 
স্টাডের বুট বাবহার করা হলেও এসব বুট 
বার মাঠে স্টাড চাই 
বড়। বুঃও কিছুটা শক হয়। 

বাইরের অনেক দেশে ফুউবলারদের কিন্তু 
এ সমসা। নেই ॥ তারা যে ধরনের বুট ববহার 


ময়দানের অন! সব মাঠে: 


করে তার স্টা দরকারে কমানো বাড়ানো 
যায়। খেলাধ্লার সরঞ্জাম তোরতে জগৎ 
জোড়া নাম 'জ্যাডিডাসএর | তাদের বুট 
এদেশে আসে কম। কলকাতায় অবশ 
বেশ কয়েকজন ফুটবলারের 'আডডাস* বুট 
আছে । স্‌ 

কলকাতায় যার৷ ফুটবল খেলে তাদের বুট 
কোনো একটি নির্দিষ্ট জারগায় তৈরি হয় না। 
ফুটবলাররা নিজেদের পছন্দমত লোককে দিয়ে 
বুট কারে নেয়। চৌরঙ্গীর দু-একটি নামী 
দোকানও অনেকের পছন্দ॥ তবে ময়দান 
মার্কেটের সামির অথবা গোঁবিনের তোরি বুটের 
ভালই কদর আছে খেলোয়াড় মহলে ॥ 

বহু পরিচিত সেই 'টি' শোপের বলের 


নিজস্ব প্রতিনিধিঃ মোহনবাগান- 
স্পোর্টিং ইউনিরনের খেলা শেষে 'ফিয়ে 
আসাছ। এক ফৌরওয়ালার জিজ্ঞাস৷ £ বলুন 
তো, সাতই ছুলাই চারটের ট্রেন কণ্টার 
ছাড়বে  যাঁদও ঝাঁস প্রশ্, সাঁভ্য কথ। বলতে 
কি তবু একটু ঘাবড়ে গিয়োছলাম। কিন্তু 
সেই মুহুর্তে তাকে উত্তরট। দিয়েছিলাম, গতবছর 
৬ আগস্ট চারটের ট্রেন ছেড়েছিল চারটে 


শণ্ডাশ মিনিটে । ফেরিওয়ালার প্রশ্বের 
মধ্যে যুক্তি আছে। ভাবতে ভাবতে বাড়ি 
' ]ফিরলাম ॥ দুঁদন পর এক সকালে মোহন- 


বাগান ও ইস্টবেঙ্গল তাবুতে হাজির হলাম । 
মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা অনুশীলন শেষ 
[করে গল্পগুজব করছে। 1পকে ঝানাজি 
(তখন দাঁড়িতে সাবান লাগাতে বাগ্তু। [পকে-র় 
পাশেই বসে আছে সুরত ভট্রাচাৰ । সুব্রতর 
পাশে শ্যাম থাপা। টেপ্টের বাইরে গাছের 
নাঁচে একটা বেগ্ডে একাই বসে আছে দিলীপ 
পালিত। ও আমায় হাত নেড়ে ভাকতেই 
দিলীপের পাশে গিয়ে বসলাম॥ দিলীপকে 
শশ্থ করলাম $ তুমি তো এবার দলের আধি- 
নায়ক। গতবছর পাশ মিনিট দোরতে 
মাঠে ন্যমার ঘটনা নিশ্চয়ই মনে আছে। 
তোমার উপর অনেক দায়ন্ব। এবারও কি 
ওইরকম তুকতাক হবে £ দিলীপ দ্বিধাহীন- 
(ভাবে জানাল, ন! না, ওরকম ঘটনার পুনরাবৃঁন্ধ 
[যেন ন। হয়। সুযোগ বুঝে ?গি কে-কে সেকথা 
মনে করিয়ে দিতেই পিকে প্রথমে পাশ 
ফাটিয়ে অন প্রসঙ্গে চলে গেলেন। পিকে 
বলে চললেনএই তো] স্পোর্টিং ইউনিয়ন ৬৪ 
মিনিট রুখে দিল মোহনবাগানকে । আর 
শেষ ছণমানটে তিনথান) গোল। শেষের দশ 
মানউ আমি দলকে বেলালাম কাপ উইনাস 
স্টাইলে। অনেক রকম স্টাইলে আম টিমকে 
এক্সপেরিমেন্ট করে থাকি ৷ স্কটল্যাও স্টাইল, 
ইউরো?পয়ান স্টাইল, লটিন, আমেরিকান 
স্টাইল । সৌদন সব স্টাইলই যখন আমার 
ব্যর্থ হল তখন শেষের দশ মিনিট আমাকে 
ওই কাপ উইনা্ স্টাইলটাই ধরতে হল । সে 
খেলাটা হল £ যে যেখান থেকে পারো গোলের 
মুখে বল ফেল । এবং বল ফেললেই তে। আর 
হবে না। ভাল একজন হেডার দরকার। 
আবার শুধু হেভ করলেই হবে না, সে হবে 
একজন বিচিত্র খেলোয়াড় । সাধারণ খেলো- 


যাদের চেয়ে সে হবে অন্য ধরনের ॥ ভয়ে 
নে নিজেকে কুঁকড়ে রাখবে না। দর্শকদের 
গ্ালাগাঁলও তাকে দমাতে পারবে না। তার 


সাতই জুলাই চারটের ট্রেন কটায় ছাড়বে 


হুগুআর নেই। এখন গোল করে একই, 
মাপের কাটা চামড়া সেলাই করে বল টতাঁর 
হচ্ছেম্বভাবতই লেস বাধা কি হেড করতে 
গেলে লেস এর উঁচু হয়ে থাকা জ্বায়গাটুক 
মাথায় লাগ। কিছুরই ঝঞ্চাট নেই। ভা 
[সিস্টেমের বল বাবহারও সুবিধের । 

তবে যে মানের বল এদেশে তোর হয় তা 
যে ন্রিঘু'ত একথা বলার উপায় নেই। জলে 
পড়লে আধকাংশ বলই ফুলে যায় ।ভায়ামেটার 
মাপলে বল তখন ইন্টি কয়েক বড়। 
'আআডিডাস' বল কিন্তু জলে পড়লেও সহজে 
তার আক্কাতির পারবর্তন হয় না। একেবারেই 
যে হয় না এমনও নয়। তবে ভা অনেকবার 
জলে পড়ার পর। 


লক্ষা হবে কাপ জয়ের খেলা । তাই আঁম 
সুরতকে স্াইকারে ?খলাই । এবং -শেষ 
হ মিনিটে ফলও পাই। আর একজনও সে 
খেলা খেলতে পারে । মে গৌঁতম। সাঁতাই, 
৭ জুলাইয়ের খেলায় একটা নতুন ছক ভেবোছ 
এবং দেইনত অনুশীলনও চালাচ্ছি । তারজন্য 
হয়ত আমাকে শ0ম ও রণাজিতকে স্ট্রাইকারে 
এেলাতে হবে। এবং উলাগাকেও সেই ছকে 
আনাছি। তারপর খেলার দিনই চূড়ান্ত টিমের 
কথা ভাবব। জানিনা, কে কিভাবে আমার 'এ' 
ছুকট৷ নিতে পারবে ! [প কে বললেন £ গত- 
বছর ওটা ছিল একটা 'বাক্ষিপ্তঘটনা। এ ঘটনা 
আর কখনও হওয়া উাঁচত নয় ॥ গতবছরও আম 
চেয়োছলাম ঠিক সময় খেলা আরন্ত হক । 
কিনতু বাধা পেয়োছ কয়েকজনের কাছ থেজে 
যা আম একবছর পরে তুলতে চাইন]। 

ওঁদকে অরুণ ঘোষ অনুশীলনের পয় 
হ্ুটতে ছুটতে টেন্টের মধো ঢুকে পড়লেন । 
দেখা হল ফুটবল সম্পাদক পরেশ সাহার 
সঙ্গে। সকলের কাছে কিন্তু আমার ওই 
একই প্রশ্ত। পরেশ সাহ। বললেন, না-না, 
আমি অতান্ত দুঃখিত। গত বছরের গ্ই 
শণ্ঠাশ মিনিট বিলম্বের ফলে কত লোকের 
হয়রানি হয়েছে ॥ সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি 
কেউই দুটে। টিমকে ছাড়েনি”। তার চেয়ে বড় 
কথা, কত লোক এ খেলা দেখতে অনেক দূর 
দূর থেকে ট্রেনে করে এসেছিলেন ॥ তারাও 
ওই 'বিলস্বের ফলে ট্রেন মিস করেছেন। 
এ ঘটনার পুনরাবান্ত হবে ন-_-আমাদের তরফ 
থেকে পাঁরস্কার করে বলতে পারে । অরুণ 
ঘোষ তখন জলান সেরে টেন্টে টাঙানো মাকালীর 
ছবিটার দিকে চেয়ে করছোড়ে দাড়িয়ে । তাকে 
আর বির্ত ন৷ করে পাশে দাড়ানো আধনায়ক 
প্রশান্তকে ওই একই প্রশ্থ করলাম। প্রশান্ত 
খুব জোরের সঙ্গেই জ্রানালো_ওই ঘটনা আর 
এবছরে টবে না এটা আপনাকে নিশ্চিত 
করে বলতে পার । ওাঁদকে রেফার টেন্টের 
খবর £ সাতই ছুলাইযানই রেফারি থাকুন 
নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরগ্ করার দৃঢ় সক্ষস্প 
তারা নিয়েছেন। এটা শুভ লক্ষণ॥ এখবরে 
নিশ্চয়ই সকলে স্বান্ত পাবেন। কিন্তু সেই 
ফেরিওয়ালার কথাগুলো কেমন যেন ঘুরে 
ফিরেই আসছে । সাতই জুলাই চারটের ট্রেন 
ঠিক চারটেতে ছাড়বে তো 2 

পুনশ্চ £ এই রচনার পর খবর পেলাম 
পিকে নাকি ৭ তারথে কলকাতায় থাকছে 
না। তার আগেই াচ্ছেন মাছিদ। দু 


পু ৩৮৩৪০ ৯৪০ 


মোহনবাগান | ইস্টবেঙ্গল 


কিছু অ-নিরপেক্ষ ভাবনা 


সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় £ আমাদের 
দেশে নিরপেক্ষত। একটা গুণ বলে 
বিবোঁচত হয়। ভারত জোট নিরপেক্ষতায় 
বিশ্বাসী । তাই বেধহর আমর! সব সময় নির- 
পেক্ষত৷ বজায় রাখবার চেষ্টা করি। অথচ 
আমরা তে। নিরপেক্ষ নই। কি ভাগিস্‌ 
নই! আবার যাকে আম নিরপেক্ষভাবে 
ভালবাস। যায় কি না সেটা যাঁদ বিচার করতে 
বসতাম তাহলে ক জর্বনাশের ঝ/পার হতো ; 
আমি তাই কখনে। নিরপেক্ষ হতে চেষ্টা কারি 
না 
মাটি হবে। রাণ্টপুজতে আম ভারতকে 
সমর্থন কার ; একাদিন কোন একজন ভারতীয় 
উইস্বলডন |জতবে ভাবতে আমার গায়ে কাটা 
দেয়। আর সে যাঁদ বাঙালী হয়, উর্রে বাস! 
তাহলে একসঙ্গে ইলিশ, িংড়ী, মাংস সব 
খাব। সন্তোষ ট্রাফতে আছি পশ্চিমবঙ্গের 
সমর্থক, তিকেট টেস্টে ভারতবর্ষের আর 
ভারতীয় ফুটবলে আমি মোহনবাগানের 
সমর্থক ॥ গোড়া অন্ধ ১ যাই বলুন না কেন__ 
আম মোহনবাগান । নামের মধোই যেল 
সুরের রেশ। তাই আমি বিশ্বাস কার যে, 
খেলার আসর ফে গৌড় ইস্টবেঙ্গলের সমথক 
এতে দোষের ছু নেই । দেব ওই নিরপেক্ষ 
সাঙ্জায়। 

পাঠক, আপান নিশ্চয় ইস্টবেঙ্গল দলের 
সমর্থক । নইলে খেলার আসর পড়বেন 
কেন? দোহাই, এই পরাস্ত পড়েই পড়া বন্ধ 
করবেন না॥। আমার দুঃখটা একটু শুনুন । 
এই শহর কলকাতাট। একাদন মোহনবাগানের 
ছিল। মোহনবাগান যোঁদন 'জিতত, সেদিন 
জাতীয় আনন্দ পালিত হত। হারলে 
আজকাল আপনার যেমন বোমা পটকা 


পশ্চিমবঙ্গ কতটা বঞ্চিত £ 


সমস্যার" প্ররুত স্বরূপ কি? 


কেন? 
গিয়েছিল ? 
গু আরো বহু লেখা । 


€ ফেলার আসর ৬ 


তাহলে জীবনের আসল আলন্দই . 


পশ্চিমবঙ্গ কি সতাই অবহেলিত রাজা £ তথ্য ও পরিসংখ্যান 
কী বলে? কলকাতা থেকে বছরে কয়েক কোটি টাকা মুলুকে 
পাঠান যে-সব অবাঙালী তারা পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য 
কতটুকু করেন £ অন্যান্য রাজ্যের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং 
কেন্দ্রের নীতির ফলে এ রাজা কতট। ক্ষতিগ্রস্ত £ সিমেনউ, 
বিদ্যুৎ রাস্তা, রেলপথ, শিল্প লাইসেনস, ব্যাংক খণের ব্যাপারে 


গজ কি ভাবে ১৯৫৬ সাল থেকে কেন্দ্র রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ 
করে আসছে ? কেন্দ্রের দেওয়া টাকা অনেক সময় ফেরৎ যায় 
_এ অভিযোগ কি সত্য £ অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার। 
৬ মিজোরাম থেকে ভিন রাজ্যের লোকদের রে যাওয়ার দাবিতে 
বৈরী মিজোরা এস ডি ও-কে খুন করেছে । গণ্ডগোল ছড়িয়ে 
পড়েছিল শিলচরে । কেন বারেবারে এমনটা ঘটছে £ “বহিরাগত 


৬ এল এন মি'ব হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নতুন তদন্তের দাবি উঠেছে 
কেন বিহার সি আই ডি-র তদন্ত মাঝপথে থেমে 


নতুন নতুন ফিচার । 


ইত্যাদি প্রকাশনী । কলকাতা-৭২ 1 ফোন ২১২১৬৬/২৭৩৩১৬ 


ফাটান সেরকম কিছু হত না। আর আজ 
আমরা সংখ্ালদু। নিজদেশে পুরবাদী জার 
কাকে বলেঃ বতগুলো কাগজ বেরোয় 
খেলার প্রায় সব কটা ইস্টবেঙ্গলের সমথক । 
এইফে ধারাভাষাকারর। আছেন, র মধো 
কোন মোহনবাগান দেখেছেন 8 এই তে! 
সোঁদন শুনছিলাম, হর বদু বল নিয়ে 
চলেছেন । এইমাত্র সেপ্টার লাইন পোরয়ে 
গেলেন। বিপক্ষ সীমানার মধ্যে ছুকে 
পড়েছেন ॥ ওই যাঃ, টাল সামলাতে গিয়ে 
পড়ে গেলেন। বুঝলেন_দা, যাঁদ না 
পড়ত, শীর্দাহর তাহলে নিশ্চয় একটা 
গোলের সুযোগের সুযোগ এনে দিতে পারত ॥" 
আর মোহনবাগানের এবছর বহু গোল নাকচ 
হয়েছে ওই একই ভাষাকারের ভাষায় "অতি 
ন্যায়সঙ্গত কারণে ।' তাই বলে কি আর 
আমি রোডও শুনি না, না খেলার আসর পড়ি 
নাঃ 

গোলাপের বুদ্ধ, ক্রুসেড, বিজয়নগর 
বাহমনীর যুন্ধ_-সব তুচ্ছ, হয়ে গেছে মোহন- 
বাঙান-ইস্টবে্গলের. মহারপের কাছে। 
(সম্পাদক এটাকে নিশ্চয় ইস্টবেজল-মোহন- 
বাগান বলে শুধরে নেবেন, ত। নিন )। খেলার 
আগে থেকেই কাগনগুলো তাতাতে থাকে ॥ 
কোন কাগঞ্ লেখে কিভাবে পায়াস গোল 
করবেন একাদকেঃ অনাদিকে লেখা থাকে 
কিভাবে সাবির আলি গোল করবেন । ওইসব 
বাবুরা নিরপেক্ষ হতে চাইছেন যে। তারপর 
খেলার দিন আভমত থাকে আধিনায়ক 
প্রশিক্ষক সকলের ॥ পরের দিন তে খেলা 
নিয়ে মহাকাব্য লেখা হয়। মোহনবাগান ধে 
বছর জেতে সেবছর খবরের কাগজ দেরিতে 


আসে। আম দুবায় করে পাড় বিবরণ- 
গুলো॥ তারপর আবার দুপুরে পড়ব বলে 
রেখে দিই॥। আর ইস্টবেগল জিতলে 


দাম দেড় টাকা ! 


নু 

ডি 

ছু 

ড 

ডি 

ডু 

ই 

এ 

ভু 

ঙ্ 
কাগজটা তাড়াতাড়ি আসে । ধরতেই ইচ্ছা 
করে না। মনে হয় খেলা নিয়ে বিশেষ 
আদিখেতা, চলেছে । মনে হয় যাঁদ খেলার 
দিন আমোৌরকা রাশির মধ হাইড্রোজেন 
বোমা নিয়ে মারামারি লেগে যায় তাহলেও 


আনন্দবাজতার-হুগান্তর সে খবর ছাপাবে না। 
তখন মনে হয় এ শহরে তো বহু ভদ্রলোক 
আছেন ধার ছা পছন্দ করেন না, তার। কেন 
বাধ্য হবেন এইসব ছাইপীশ পড়তে । 

মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল নিয়ে আমার 
সমসার অস্ত নেই। মোহনবাগান জিতলে 
আমার গ্হণী বলেন, খেলাটা জীবনমরণ 
সমস নয় যে তাই নিয়ে এত মাতামাতি করতে 
হবে। সৌভাগোর কথা পৃইভাগ। আমার 
ভাল । কন॥ বাগান ছিল, তারপর এক 
সময় বলেছিল, বাব। মোহনবাগান এত হারে 
কেন আছি যে আর সাপোর্ট করতে পারছ 
না॥ বসথুবান্ধব এক ধারসে ইস্টবেঙ্গল । এক 
বন্ধু সুহাস সেন খুব লামজাদ। ব্যারিস্টার । 
মোহনবাগান হারলেই আমায় টেলিফোন করে 
_কি রে কি হল ভাল আছিস তে হ আমার 
গা রীরী করে। আর যখন ইস্টবেঙ্গল হারে, 
সে দন আমার হয়তো মনে হয় সুহাসকে 
ট্রোলফোন কার। যাঁদ অথটনক্রমে আমি 
লাইন পেয়ে যাই তখন বলে 'বয়স তো৷ অনেক 
হল, এইসব ছেলেমানুষী এবার বন্ধ কর।' 
এরপর আঁফিস। সেখানে দুটি মাহল। আর 
কয়েকজন ভদ্রলোক ছাড়া সব ইস্টবেঙ্গল । 
আঁফলেই সময় বেশী কাটাই সুতরাং শতু- 
পুরীতেই থাকি বলতে পারা যায়! 

তবে আনার সেদিন খুব আনন্দ হল। 
বন্ধুবর জেোতি দাশগুপ্ত কাঠ বাঙ্গাল । ইউরোপ 
আমোরকা এমন কি খাস কলকাতায় এতদিন 
থেকেও শুন্ধ বাংল। বলতে পারে ন। বন্গুপত্ীও 
বিদৃবী সুন্দরী কিন্তু ভাষাট। শ্রাকৃত। সেই 
বাড়িতে দেখলাম, কনিষ্ঠ পুত মোহনবাগান 
সমর্ক। সেইরকম আনন্দ হয়েছিল একবার 
মোহনবাগান ভেতবার পর সস্তোবপুর গিয়ে । 
[পিতা-পুদ্ধে আবিষ্কার করেছিলাম, সেখনে 
অনেক মোহনবাগানের ফ্াগ উড়ছে । আমার 
নিজস্থ ভ্রাতাদের মধ্যে দু'জন ইস্টবেঙ্গল 
সমর্থক। সুতরাং বাণ্তাল-ঘটি ব্যাপারটা এখন 
মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের ঝ/পার থেকে 
আলাদ। হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারট। ভালই । 

৭ভারখ আম মাঠে যাব না। আমার 
মোহনবাগানের কার্ড বেশ কিছুদিনের পুর/তন, 
কিন্তু সচল । তবুযাব না। কারণ মোহন- 
বাগানের গ্যালারিতে একট। বিপ্রব এসে গেছে। 


আদি যাদের সঙ্গে 
যেন উবে গেছে। 
ভাষা বুঝি ন।। 

নিতে পারি কিন 
অগম্য। আম 
দশক ধরে। এর 
হেরেছে, ড্র 
্ পেয়েছি কিন্ত 
মারতে ই! 


হতে দেখোঁছ। 
কথ। মনে হয় 

খেলা ্রেখবে। আর 
৫০ গোলের 


শেক ভোলা, 
জিতলে গৃহিণীর হ 
আম সারা বছর 
ইলিশের জনা 


আপনালের এক 
বেশীদিন আগের ্ লা ২২-১-ল 
ইস্টবেঙ্গল একই 
শেষ খেল।। এক: 
খিদিরপুর খেল 
বেঙ্গল_এরিহাল 

দরকার মেহনত” 
সোদন মোহন, 
দেবে লা 


আমরা গেল স্ 
দ্বিতীয়বার 
শেষ হতে 
ওড়াও হে 
কেউ নাচ'ছুল 
লাল-হলুন ভু 


জ্ত এখন 


কর আসে 
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শি 


মিনি ফুটবলকে ফিরিয়ে আনুন - 


চুনী গোস্বামী; আজকাল প্রায়ই 
কলকাতার ময়দানে যে ফুটবল খেল। হচ্ছে 
সেটা খুব উচ্চমানের নয় 1কংবা অনা কথায় 
বলতে গেলে আঞকের কলকাতায় ফুটবলের 
মান ঝা দাড়য়েছে তা গত পঞ্চাশ ঝ। ষাট 
নশকে যা ছিল তার থেকে অনেক নিন্ুগামী, 
সেই মান নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাবিধ এবং বহু 
মতবাদ শোনা যাচ্ছে। যার মূল কথ 
আমাদের কলকাতার তথা ভারতাঁয় ফুটবলের 
তেমন জৌলুস আর নেই। আম বান্তগত- 
ভাবে এই সব উত্জি পুরোপীর দমর্থন করতে 
পারাঁছ না। কারণ ফুটবল খেলার মান এমনই 
একট। জানিস য। বহুণকছুর উপর নির্ভর করে 
এবং সব সময়েই এটা পরিগা্খবক অবস্থানের 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। সেইজন্য জাজকের 
ফুটবলের মান গত দু'দশকের থেকে অনেক 
খারাপঃএটা এক কথায় আমি মানতে রাজী 
নই। 
যাই হোক আন নিণয়ের প্রসঙ্গে না গিয়ে 
আম আমার আসল বন্তবোর দ্বপক্ষে কিছু মত 
পেশ করতে চাই । আমর। জানি এবং বহুবার 
বহু জায়গায় বল হয়েছে যে ফুটবল খেলা 
ছেলেদের থুব অস্প-বয়সেই ধরে দিতে হবে। 
অন! কথায় ইংরেজিতে বলতে গেলে “কাচ 
দেম ইয়ং । এখন এই যে ছোটদের খেলা 
ধরানো ঝ৷ উৎসাহিত করার উদ্দেশ এই নয় 
যে তাদের আমি শৃরু থেকে একটা বীধ। ধরা বা 
ছকে বাধ প্রশিক্ষণের জালে আবদ্ধ করতে 
চাই না। প্রাশক্ষণের উপযোগিতা যে আছে 
সে ঝাপারে আম কোন সন্দেহই পোষণ কার 
না৷ এবং বড় খেলোয়াড় হতে হলে খেলোয়াড়- 
দের প্রাশক্ষকের কাছে ভুল নুটি শুধরে নেওয়া 
যে একান্ত দরকার তা আ|[ম দৃ্ভাবে বিশ্বাস 
কার। কিনতু প্রশিক্ষণের নামে একজন উঠতি 
বা ছোট খেলোয়াড়কে শৃধূমাত সেট শ্রি্সিপাল 
বা বাধাধর৷ কতগুলো নিয়মের মধে, ফেলে 
, দেওয়া-আমার মতে একেবারে উচিত নয়॥ 
এই প্রসঙ্গে একটি ঝাপান্ধর আম আজ বিশেষ 
করে জোর দেবো ত) হ'ল ছোট ছেলেদের ছোট 
মাঠে নান সহজ 'নিয়মের মধে দিয়ে তাদের 
কাম্পিটিটিভ ম্যাচ-এর যে সার্থকতা আছে তা 


সযত্ে বোঝানোর সময় এসেছে বলে [বশেব- 
ভাবে উপলান্ধ কার । পুরোনো যার আজও 
ফুটবলের উন্নতির জনো চস্তা করেন তার। 
হয়তে। একটা, 1জআ্বীনস এখনও মনে করতে 
পারবেন যে কলকাতার বহু জায়গায় পাড়ায় 
পাড়ায় ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে আগার 
হাইট ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রচলন 1ছল। 
শৈশবে ওই সব প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে 
পরবর্তী জীবনে বহু খেলোয়াড় কলকাতা ময়দানে 
ভাল খেলোয়াড় হিসেবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে স্থানীয় লোকদের দ্বারা আয়োজিত এই 
সব থেলার আসর প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছে 
ছোটদের জন্য ওই সব খেলার আসর বন্ধ 
হবার ফলেই খেলোয়াড়ের মান পড়ে যাচ্ছে তা 
সরাসাঁর বলতে চাই না। কিল্তু একজন ভাল 
খেলোয়াড় হতে হলে এই সব মিনি ফুটবল 
প্রতিযোগিতা বা৷ আসরের ষে প্রয়োজন আছে 
তা আস্তারকভাবে শ্বাস করি। এর শেষ 
কারণ হল যখনই এই ছোট ছোট ছেলের৷ 
৬ জন ব। ৭ জনের দল নিয়ে কোন কাষ্পি- 
টিটিভ ম্যাচ খেলতে আসে তখন তার! পারিপূর্ণ- 
ভাবে জানে না কে করোয়, কে ব্যাক অথবা 
কে হাফ ব্যাক-এ খেলবে। এই ছয় বা 
সাত জন ছেলেকে ওই সব ম্যাচে কখনও 
ফরোয়ার্ড, কখনও হাফ বাক অথব৷ 
কখনও বা £ ঝাকের ভুমিকা নিতে 
হয়। একজন খেলোয়াড়কে তখন অল্প 
বয়সে ওই বিভন্ন দায়ত্ব নিয়ে খেলতে হয়। 
কারণ মাঠ খুব ছোট থাকায় তাদের সব 
জায়গায় ঘুরে ?ফরে খেলতে হয়। তখন খুব 
অল্প বয়সেই টোটাল ফুউবলার হওয়ার 
বিশেষ গুণাবলী ধারে ধীরে তোর হয় । এই যে 
টোটাল ফুটবল প্রেয়ার হসেবে নিজেকে গড়ে 
তোলার সুেগ যা আজকের মডার্ন ফুউটবল-এ 
একান্ত প্রয়োজন সেট। কেবলমাত ধারাবাহিক 
শ্রশক্ষণ কিংবা একঘণ্টা বা আধঘণ্টা একজন 
বিশেষ প্রাশক্ষকের তত্তাবধানে শুধুমাত পুশং, 
কিকিং, হেডিং-এর মাধ্যমে আনা যায় না। 
তাই বলে কখনই প্রাশক্ষণকে বাদ দতে বলবে 
না। কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকেই ছোট মাঠে 


একেবারে বড় ম্যাচ-এর অনুকরণে কাঁষ্পাটাটভ 
ট্নামেন্ট-এর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
আছে । এই ন্যাচারাল প্রোয়ং এবালটি 
িংঝ। বল সেঙ্গ বা পভ্িসনাল সেন্ন শৃধুমাত 
প্রাশক্ষণের দ্বারাই সপ্তব নয় । ছোটদের অল্প 
বয়সে খেলার মাধ্যমে তাদের নাচ।রাল থেলে।- 
য়াড় বৃন্তিট। গড়ে উঠতে পারে এবং এই 
খেলার আনন্দের মাধমে একটা ছোট্ট ছেলে 
যত তাড়াতাঁড় খেলার নানাবধ গুণাবলী 
শিখতে পারবে ততট। প্রাশক্ষণের মধ্যে সম্ভব 
হয়ে ওঠে না। মিনি ফুটবলের প্রবর্তন 
আমাদের এই অভাব দূর করবে। ছোট 
ছেলেদের জন৷ আভজ্ঞত। থেকে বলকে৷ তাদের 
এই মিনি ফুটবলে খেলার সুযোগ করে 
দেওয়ার ঝাবস্থ। স্থানীয় ক্লাবগুলো যাতে করতে 
পারে সোঁদকে নজর দিতে হবে এবং উদ্যোগী 
হতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাম তার দ্বারা 
কলকাতার ফুটবলের সামাগ্রক উন্নতি হবে। 
অর্থাৎ ফুটবলের সামাগ্রক উন্নয়নে অতাঁত 
দিনে আজকের ভুলে যাওয়া মিনি ফুটবল 
খেলার প্রচলন ছিল তার পুনরুজ্জীবনের আবার 
প্রয়োজন দেখ দিয়েছে৷ প্রশিক্ষণ সেই 


বাবন্থার ওপর একাঁটি আ্তরন্ত সংযোজন হবে 

এটাই চাইছি । 
(সৌজন। £ 

আসো সিয়েশন । 


সাউথ কালকাট। স্পেস 


াছানবানরনালত 


[ভিন রাজোর সুপার-স্টারদের কলকাতায় এ হাল কেন ] 


দিলীপ সরকার ₹ ফুটবল মরশুম শুগুর 
আগে অন। ঝজোর খেলোয়াড়াঘিরে যে ধরনের 
প্রতাশ। [ছিল ত। আংশিকভাবে পুরণ হয়ান, 
লিগের পাটি সপ্তাহ আক্রান্ত হবার পরও । 
বাইরে থেকে আসা খেলোয়াড়রা কলক।তার 


ঘরানার খেল। চট করে রপ্ত করতে বীধা গাচ্ছেন টু 


নানা কারণে । 

একা)শ বছরের লিগ ইতিহাসে বাংলার 
বাইরে থেকে বহু ফুটবলার গড়ের মাঠ-মতিযে 
গেছেন এবং অনেক খ্যাতনামা সাফলা লা 
গেয়ে ফের ঘরে ফিরতে বাধা হয়েছেন। 


» আবার একই মরণখুমে কলকাতায় এত তারকার 


1 খেলার আসর ৮ 


সমাগম অতীতে কখনও হয়ান' উনআশিতে 
যেমন ঘটেছে । 

অন্তরের দশকে ফল্পকাতায় অন) রাজে।র 
ফুটবলারদের মধে! দাঁক্ষণ: ভারত যোগান 
দিয়েছে লবচাইতে বেশি । দক্ষিণের রাজা- 
গুলো ভাল ফুটবল খেলাও রপ্ত করেছে বাংলার 
মতোই । তবে বাংলার পরই ভাল, খেলায় দখল 
পায় পাজাববাসীরা। সেই কবে জার্নেল সিং 
গড়ের মাঠ দ]াপল্পে গেছেন এবং পরে একমাত 
শাজাব তনয় গুরকুপাল টিং +৬৬ ও '৬৭-তে 
খেলেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ও মোহনঝগানে। 
মাঝের এই দীথ বছরগুলোতে জাবের দল- 
গুলোর প্রচুর দাপট ছিল জাতীয় ফুটবলের আসর 
ছাড়াও ডু, 1ড1স এম প্রভাত [বাগ 
প্রথন শ্রেণীর শ্রাতযোগিতায় ॥ জানেল সিং 
কলকাত। ছেড়ে পাজ।বের কোঁচ-এর দা 
ভার পাবার পরই [বা5৫। কারণে ওই রাজের 
খেলোড়দের ঝলক; আসা বন্ধ ছিল 
পাঙ্গাণ ফুটথণের সবময় কা গোয়ারকাদ!স 
সায়গল ওই রাজের ফুটবলারদের আটকে 
রাখার জল! নানা সুযোগ সুবিধা দিতেন 
পাঞ্জাবের সেয়া খেলোয়াড় ইন্দার সিংও 
কলকাতার ক্রাপগুলোর ডাকে সাড়া না দিয়ে 
একগাগাড়ে দাপটে খেলে দেশের অনাতম 
সের খেলোয়াঙ হয়েছেন ॥ চুর়ান্তরে জনগ্জুরে 
সন্তোষ ট্রফ গুয়ের পরই পাঞ্জাবে আর 
একঝক শ্রতি্ুতিঝান তুরুণ আবিদ্ধৃত হল; 
দীপ পচ বছর জগাঁজত কটন চিলস এবং 
[িডাস ক্লাব দু'টি দলে গাজাবের ভালে 
ভালে। দেলোয়াড়দের চাকীর এবং অন্যান্য 
সুযোগ সুবিখ। বোঁশি দিয়ে অন/রাজে। খেলতে 
যাবার পঞ্ধ বন্ধ করা চেষ্টা কয়োছুল । 

কিনতু ঘটনার প্লোত জন্যাদকে বাক নিল 
বণ কলকাতা ল/শলালে পাঞ্জাবের এক।ধিক 
জের দুর্ধধ খেলে ধারণা পাল্টে দিল যে 
কলকাতায় 'সেয়া'দের মতে। পাজাবেও ফরেক- 
জন হরে। প্রেয়ার আছে। লিগ ও আই 
শুফ শিল্ঞ জয়ের চিন্তায় মশগুল কলকাতার 
বড় াবগুলোর কিছু কর্মকর্তা পাঞ্জাব তনয়দ্রে 
যোটা অস্কের অথ এবং অন্যান্য রাজকীয় 
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সুবিধার টেপ ফেললেশ। সেই স্য়েই ॥ 
মহসেডান স্পোর্টি-এর কেও পরের 
বছর দলকে প্রচণ্ড শাগ্ততে সাজাবার ইচ্ছায় 


তার নিজ্ঞ রাজা কেরাল! থেকে বহু প্রেয়ার" 


নিয়ে আসার বন্দোনগ্ত করলেন ॥ 

ইাতিমধে। জবর ঘটন। ঘটে গেল লিড।স 
ক্লাব ভেঙে হাওয়ায় ॥ দৌয়ারফাদাস সায়গল 
_ঝার আস্তারক প্রচেষ্টায় শুধু [িডাস ক্লাবের 
সুনাম ছড়ায়নি, গোট। পাঞ্জাবের ফুটবল 
খেলার সুনাম ছড়িয়েছিল--তার সঙ্গে ঘটমাউ 
কীধল রাজ। ফুটবলের জনযানা কর্তা এবং 
িডার্স ক্লাবের কিছু প্লেয়ায়ের। ক্লাব 
ভেঙে যাওয়ায় খেলোয়াড়রা ভবিষাতের 


চিন্তায় কণকাতান্স খেলার বন্দোবস্ত পাকা 
করলো । পাঞ্জান ও বাংলার ২? ফুটবল 


মাথা ছোটভাটো চেট লেরেহল বুঝার । 
পযস খুব উদ্ু ধরনের খেলোয়$--এ 
বমপারটায় এখন কারও দ্বিযত নেই ॥ 

1জে/র খেলোয়াড়দের মধে। সবচেয়ে 
আশি হে হৈ ঝাপার বাকে নিয়ে হয়োছিল, 
সেই হরািল্ধার পরাক্ষ। এখনও হয়ে 
শুঠোন। সামানা কিছু 1কছু চোট পেয়েছিল 
শ্রাকাটসের সময়ে। লিগের একট। মাছে 
গুঝে দেখ। গেছে ৩৫ মানি মাত খেলতে । 
খেলোছল ট।1লগ্ল অগ্রগামীর পবরুদ্ধে । ওই 
মাতে ইস্টদেঙ্গল কোনরকমে একটা 
গোল করে ফেলোছিণ, তাই জয় হয়েছিল। 
হানডাহঃভিি লড়াই-এর ওই ম/6টায় হরা্ন্দার 
প্রায় দডিয়ে দাঁড়িয়ে খেলোছিল লেফট আউট 
পজিশনে । কলকাএ। ন/শনালে দেখ। সেই 
হরাজন্দারের কেনে। গিলই খুজে পাওয়া 
যায়ান লিগের হেলায় । এরপরের চারটি 
ম॥চেও হরাছন্দার ঝুশীক নেয়নি ভাল না 
খেলতে পেরে দুম করে বদনাম কুড়োবার। 
আসলে হরাজন্পর একজন বড় দের শিল্পী 
ফুটবলার । পাঞ্জাবের চাকার হারিয়ে ওর 
সামনে এখন ভবিখাতের জনা একমাত্র টার্গেট 
হলে ফুটবল খেলা । কমবয়সী সুদর্শন এই 
পাক্ছানী খুসকি ওভ পেতে থাকতে হবে 


য়ে রেঘারোৰ এপং বহুদিনের ভুল বোঝা- 
সুঁঝির বা।পারউ। ছুকলে। । 

কলকাতার ভিন বড় দলের মধো ইস্ট- 
বেঙ্গল ও মহমেডানই বেশ অন্য রাজোর 
প্রেয়ারদের ঠাই দিয়েছে । মোহনবাগান 
খেলছে একমাত জেভিয়ার পায়াস । 

পায়াস কলকাতায় পা দিয়েই চুটিয়ে 
প্রযাফটিস করেছে এবং স্থানীয় প্রেয়ারদের 
সঙ্গে চট্জলাঁদ ভাবসাবকরে সুন্দর বোঝাপড়া 
গড়ে নিয়েছে । লিগ শুরুর আগেই কলকাত।, 
উত্তরবঙ্গ, নদীয়া ও হাওড়ায় মোহনবাগান 
কয়েকটি প্রদর্শনী মাচ খেলেছিল। সবকটা 
মযচেই পায়স নিজেকে জাহর করেছে 
মোহনবাগানের প্রথম এখারে। জনের স্ট্রাইকার 
পাঁজিশনটি পাকাপাকি পাবার। কে 
প্রদীপ ঝানার্জ সে সুযোগও ওকে দিয়েছেন 
লিগের প্রথম আটটি আ/চেই নাঠময়ে। 
গোড়ার কয়েকট। ম]াচে প্রচুর ভাঁরফ পেয়ে 
এবং গোল করে পরে পায়াস খানিকটা 
নিশ্প্রভ হয়ে যায় মোহনবাগান-জর্জ টোজগ্রাফ 
ম্যাগের পরেই । এর আগে পোর্টের সঙ্গে 
খেলাটিতে সে পায়ে চোট পেয়েছিল । 
জমশই ওর সেইসব স্পিড এবং দত বল 
নিয়ে ডিফেন্স চেরার কায়দা-কানুনে গচলেমি 
ছাব দেখা যাচ্ছে ভয় ভা ভাবের জন্য। 
তবে কলকাতার কম শৃশ্ুশালী দলগুলোর 
[ডিফেওারদের এতে। টাফ খেলার বিরুদ্ধে 
পায়াস শক্ত হতে পারবে অল্প সময়েই। 
র্জ টোলগ্রাফের বিরুদ্ধে মাটিতে ও পায়ে 


সময়ের অপেক্ষায় । শোন। যায় একাঁদন 
উইঙ্গারে খেলে জারগাট। হরাছন্দারের বিশেষ 
পছন্দ হানি ॥ 

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বাইকে থেকে এতো 
প্রেয়ার এনেছে তাতে বয়সীদের ভিড়ও কম 
নয়। তারা৷ সবাই ভালে। প্রেয়ার । কিন্তু 
কলকাতায় বেল! হঠাৎ রপ্ত করতে বয়স 
তাদের কাছে একট। সন্ত সমস্যা হরে 
দাড়িয়েছে । ভাড়িঘঁড় শরীর তোর করে 
নিম নিজ পাভশন অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়ার 
বঝাগারটায় যথেষ্ট আস্তারকতা আছে । কিন্তু 
ফল হেগন পাওয়া যায়নি । 

মনাঁজত সং বহুদিন থেকেই ভাল ফুউবল 
খেলে আসছে এবং ইস্টবেঙ্গলে আরে। তুখোড় 
হয়ে খেলার জনও বৌঁশ বয়সে নিজেকে তোর 
করার চেষ্ট। করেছে ॥ কোচ অরুণ ঘোষ ওর 
মধ্যে খেলা পেয়ে জায়গা অদল বদল করে 
গোড়ার দিকের বেশ কয়েকটা ম/চ খোলযে- 
ছেন। মিড-ফল্ডার হিসাবে সনাজিত মো 
মুটি দানের ভুমিকায় থাকলেও প্রয়োজনে 
নিচের দিকে নামা ওর পক্ষে সপ্তব হতনা । 
পরের মাচগুলোতে তাই ওকে ফরোকরার্ডে 
খেলানো হয়োছিল। স্ট্রাইকার হয়ে মনছ্িতের 
খেলায় ভালই ফল পাওয়। যেত যাঁদ তার ভাল 
সব কিছুর সঙ্গে ল্পিডের ব্যাপারটা আরে৷ 
বোঁশি থাকত। 

গুরদেব সিং বরাবরই অভান্ত দুমদা্ 
খেলাতে । বুদ্ধি ওর চোখ খুলে দিয়েছে হে 
এ নিস দিয়ে কলকাতায় আদৌ টিকে থাকা 


যাবেনা ॥ 
সমালে৬নর ঝড় €ঠাম 
গুলোতে গেটামুটি 
নিয়েছে । 


দুডঠে আগ খেলব সরে পরেই 
'হদে পরের ম॥চ- 
কে হলান সই করে, 
র খেলায় আরে 


[কিছু উন্নতি অব পড়বে তাছাড়া 
বাইরে থেকে শট ভল। প্রেফারদের মত 
শুরদেব তেমন সুহেটা পা কানের 5লর 


সঙ্গে ছুটিবে প্র্যকহিদ করন: 

প্রথসে দরুণ বিরুপ সমালোচনার পর 
সবাইকে অব:ক ক:র ইস্টবেঙ্গলের আয়কট 
দ্বাদ্বামী দেবরাঙ্র পক বাবস্থা করে নিল 
মাঝমাঠে প্রান্তর শের জায়গাটিতে। নিকট 
ভাবযাতেই দেবতা কল্ক:ভার ম1ঠে দুরধধ হয়ে 
উঠতে পারবে । 

অল্পবহসী মাহ্ুক্ির খেলা দেখতে ভাল ॥ 
ঠিকমত ওভাল ি২-এ বল লিয়ে ফরোয়ার্ড- 
দের সঙ্গে জর্ুহণে সিল হওয়া, ভাল 
টাকালং বা ছটক্রল ন “কয় রেঙ্গ দেখে মনে হয় 
বড় ভাল ক্ষেত্র কস্তু তিনটে মচের পয়ে 
মালুম হজেছে আন্ডার প্রেসারে মথুজই নি 
গলের পক্ষে ভরঞ্কর হতে উইবে একদম খেলতে 
না গেছে ॥ এ অরুশুমে ম্াধুজের কাছ থেকে 
ইস্টবেঙ্গল দল ভ:বফতেও আর তেমন কিছু 
বোশ পাবে ন্‌ তা ওর খেলার ধরন-যারলে 
পারার হয়েছে । 

ডেভিভ উই?লয়মস্‌ হতটা না ভাল প্লেয়ার, 
তার চহ্রতে পুর ওকে অনেক বড় করে- 


দিজ্েছে । _ইন্জরুার ও খেলত অল্প 
বরসে। সুবাদে ও ভারতে এসে- 
ছিল। ছিল তন বছর তামলনাভুতে। 


ভই রুজেল হকে সে ছাটে। নযাশনাল খেলে ছিল 
এবং তইেই ভেছে পড়োছিল। তামিল- 
নাতে হেন্ল কিছু ভাল ফুটবলার নেই । 
শুইরকদ সরিবেশে ডেভিডের খেলার উল্নতিও 
সেভাবে হরর কথা নয়। ও খেলত ওর 
চুন ক্ষেল ক বু জাগে তার স্বদেশেই রপ্ত 
করে: ইস্টবঙ্গলে এসে কোচ অনুগ 
মোষের কাছে ভ:লম নিয়ে কলকাতার খেলা 
রগ করার দেশ ও মশগুল । এখন পয 
ওর আহরণ সুটিং ক্ষমতা ছাড়া অতি 
শ্রশ্সনর আর কিছু আমর দেখতে পাইনি ॥ 
মহামেল স্পোর্টিং শুধু এবছরেই নয়, গত 
কক্রেক কছর েই টুকটাক প্লেয়ার আলছে অনা 
স্বাজ। ছকে. তব এবছরে আন। কয়েক- 
হলের সুদ ছিল আগেই এবং তা কলকাতা 
ন্ঞল্দযলেও পরথ কর। গেছে । তবে নার 
ফেলল ছল, লিগ যঠচে তেমন খেল। পাওয়া 
বচ্ছে লা। দাঁলকর সুবিধা পাবেনা এমরশুমে 
ভা পার্কর হয়েছে। প্রেমনাথ ফিলিপ 
একত্র হহ্মেডানের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় 
ফল করেছে। 
ইরন থেকে পড়তে আস। সানজারিকে 
লিঙ্গে বেশ মাতাঘাতি,হু় বিদেশী বলেই। 
জলা রাজোর প্রেয্ারদের গড়ের মাঠে 
চি করে শ্রতিষ্ঠা পাবার প্রধান বাধা এ মরশুমের 
ক্ষেড়তেই হঠাৎ করে অন্তত গা! প্যাচপ্যাচে 
ক্গরমের কমেলা । কঠিন ব্যাপারল্গুলোকে সহজ 
করে ক্ষেলতে পারা তাইতেই হয়ে উঠছে না। 
সব ঠাইতে বড় অসুবিধা এখানকার 
হর্পকদের উন্মাদনা এবং জয়ের গত্যাল!। 
ভাল ভাল ফুটবলারদের হঠাৎ করে কলকাতার 
দর্শকদের চোখের সামনে নিব খেলা পাঁয়নর 
ভাবে খেলতে পারা করাবরুই কন্টকর 
এব্াপাক্টা অতীতেও ছি একং ভবিযাতে 
আরও বেশি হবেই ' 
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ছি এদিক 


কত ব্র্যাড তো বাজারে 
এলো গেলো । সময়ের পরীক্ষায় 
উতীর্ণ হয়েছে কিন্তু একমাত্র 
155/811/ এবং ৩৫ বছর ধরে 
এর নাম আইসক্রীমের জগতে 
প্রথম সারিতে রয়েছে! 
এখন কলকাতায় 
দশটি আইসক্রীমের 
মধ্যে কম-সে-কম ১ 
সাতটি'উ1৬/৪1%-র। 


হু উপাদানের, 


অগ্রণী হতে গেলে 
অনেক কিছুর উপর নজর রাখতে 
হয় । এই কারনেই 165/011 
আইসক্রীম তৈরী হয় সেরা উপাদান 
দিয়ে। এতে আছে দুধ, মাখন, চিনি, 
ফল, বাদাম এইসব | মেশানো থেকে 
প্যাকেটে ভরা পর্যন্ত সবটাই হয় 
অটোমেটিক মেশ্রিনে, তাই কোথাও 
হাতের ছোওয়াটুকু পর্যন্ত লাগেনা ৷ 
16//৫1/ আইসক্রীম সম্পূর্ণভাবে 
পাস্তরাইজড অর্থাৎ বীজাণুমুক্ত ৷ 
সবসময়ে টাটকা ও মজাদার । প্রতি 
চামচেই ঘন মোলায়েম ব্লীম...জিভে 
ঠেকালেই_আহা কী দারুণ স্বাদ ! 

এছাড়া প্রতোকটি ব্যাচ 
যাচাই করে দেখা হয় যতটা 
পরিমানে থাকার কথা. ঠিকঠিক 
আছে কিনা ... আর খাদাগুণ 
ঠিক আছে কিনা । 


দেখা যাক 


আপ্ানিও 


ও 


গ$ 


একমত কিনা 


ন্‌ বা স্টিক, কাপ্‌ বা 
ব্রিক যাই হোক না কেন; 1621৮ 
মানেই উৎকৃষ্ট কোয়ালিটি । খেতে 
মজা, গুণে পক 
ভ্যানিলা, 


..চক-ও ৪-নাটু এবং ট 
টাস্টেড আমতু__এমনি আরো 


কত দারুণ স্বাদের মজা! 


আইসক্রীম বলতে 


২৪ ডায়মন্ড হারবর রোড কলিকাতা 5০০ ইত 


সবাই পছন্দ করেন 
16/811 । তাই আমাদের দায়িত্ব 
সবার কাছে 16/810/ পৌছে 
দেওয়া । নীল-সাদা-ডোরা আঁকা 
1৮811 আইসব্রীমের গাড়ি হরদম 
রাস্তায় টহল দিচ্ছে । তাছাড়া নানান 
হোটেল, রেস্তোরা, সিনেমা, দোকান, 
চিড়িয়াখানায় 16৬/811-র প্রায় 
শ-তিনেক খুচরো বিক্রির ব্যবস্থা 
আছে । এছাড়াও সারা দেশে ছড়ানো 
আছে 16/91/ রেস্তোরা । অর্থাৎ 
আপনি যেখানেই যান,সেখানেই পাবেন 
1১/91/-র কোয়ালিটি । 


কে কি. করেন) 
ভোগেন 2 না, 


আম মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল-_দৃ' 
দলেই খেলোছ। [লগে দু'প্রধানের পারল্পারক 
লড়াইয়ে কয়েক বছর যেমন মোহনবাগানের 
হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে আঠে নেমোছি, 
তেমাল পরের দিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে 


লড়োছ ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড় হয়ে । *৬৩ 
থেকে '৬৮ সাল পর্যন্ত সবু্গ মেরুন 
লাল হলুদ লড়াইয়ে আম ছিলাম মোহন- 
বাগানের পক্ষে । আবার "৬৯, ৭০, ৭১ 
এই তিন বছর এই বিশেষ ম/চে মাঠে বিচরণ 
করোছি লাল-হলুদ জামা গায়ে চাঁপয়ে ॥ 
লিগে শ্রথম ঘোহনঝ/গান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের 
কথা আম আজও ভুলিনি । 

যাঁদ ভাল খেলতে লা পারি, তবে 
সাপোর্টারয়া কি ভাববে, এই চিন্তাই ঘুরাঁছল 
সারাক্ষণ । প্রথম বড় ম/চ । জানতাম, নিজেকে 
শো করাতেই হবে। এই মাচটাই ভাবযাং 
জাঁবনের সোপান তোর করে দেবে। অতএব 
যাঁদ এই মাচে গ্রিকমত খেলতে ন। পার... 


তবে এই দৃঢ় মনোভাবটা আমাকে চাঙ্গা 
করে রেখোছুল যে, যেভাবে হোক দক্ষতা 
প্রমাণ করতেই হবে ॥ না হুলে টিম থেকে 
বাদ যাযার আশংক৷ রয়েছে, কারণ আমার 
পাচ্ছশনে আরও প্রেয়ার আছে। আবার 
বুঝেছিলাম_-এই ম্যাচে সফল হলে অনেক 
কিছু পাব। প্রথম মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল 
আচ খেলতে নামার আগে শৈলেন মানার 
সেই কথা আজও স্পন্ট স্মরণ করতে পার 
-িখ টিমে তুমিই সবচেয়ে ছোট ॥ মাঠে 
গিয়ে ভালে। খেলে তোমার যোগাত। প্রমাণ 
কর__এটাই আঁ চাই ।" 

[তিন ঢার বছর পরে এই ঘাচ খেলে 
নামার আগে ভাবতাম_আম বাংলার জা্স 
পরেছি, হাওয়া খেলোছি, যথেষ্ট নামও 
হুয়েছে। দল আজ আমার উপর অনেক 
নির্ভর করছে । সুতরাং ভাল খেলতে হবে। 
প্রতাশা মেটাতে ন৷ পারলে ক্রাব কর্তৃপক্ষের 
মন ভরবে লা। পাড়ায় বা আঁফসেণ্ড 
সমালোচনার মুখে পড়তে হবে । 

তারও পরে শেষাঁদকে মনে হত-খেলা 
তো একটাই এবং সেটা হল ইস্টবেঙ্গল- 
মোহনবাগান মাচ। আনা মাচ নিয়ে ততট। 
ভাবন। ছিল না, নিজেকে কেন্রাভূত করতাম 

5. এই মচটাতেই । যাবতীয় দক্ষতার প্রয়োগ 
০ ঘটাতে বদ্ধপরিকর থাকতাম । একটা কথা 
চি বাল, প্রথম দু-এক বছর ছাড়। এই লড়াইয়ের 
তি আগে আমি নারভাস হতাম কমই । 

টি. হাওড়ার ছেলে আমি॥ এবং ওখানে 
শ্লু মোহনবাগান সমর্থকের সংখ) প্রতুর। অনেক 


এ 


“বড় খেলার দিন আমরা এত টেনশনে তূগতাম না? 


ইস্টবেজল মোহনবাগানে খেলা থাকলে দুই দলের 
খেলোয়াড়দের আনসিক অবস্থা কেমন থাকে, বা 
প্রতোকেই কি দারুণ টেনশনে 
অন্যান্য "ছোট" দলের বিরুদ্ধে 
খেলার দিনের মত স্বাভাবিক থাকেন । 
চট্টোপাধ্যায় খেলেছেন দুই বড় দলেই। রর 
ছিলেন মোহনবাগানে, তারপর যান ইস্টবেঙ্গলে । 
শুরুতে ইস্টবেঙ্গলের .বিরুদ্ধে এবং পরবতীকাজে 
মোহনবাগানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে তার কেমন 
মনে হত, অন্যরাই বাকি করতেন । 


অশোক 
আগে 


বছর, শুধু অনেক বছর কেন, ফুটবল জীবনের 
অধিকাংশ সময়টাই খেলছি মোহনবাানে ॥ 
তাই এই টিমের শ্ুতি দুর্বলতা থাকা আমার 
স্বাভাবিক । ৬৯ মোহনবাগান ছাড়তে 
বাধা হই! এবং সকলেরই ভানা, ওই বছর 
একক লিগে ইস্টবেঙ্গল আমারই দেওয়া গোলে 
মোহনবাগানের বিপক্ষে জেতে । এর আগে 
ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে মোহনবাগানের হরে 
ভালে৷ খেললে ব৷ গোল করলে যে রকম উণ 
ও আস্তারক অভার্থন। পেতাম, এক্ষেত্রে তার 
ব্যতিক্রম দেখলাম । সবাই ফেন একটু এঁড়য়ে 
চলছে । এবং যারা কটুর মোহনবাগান সমর্থক, 
তার। তে৷ কিন্তু বলবেই । কেউ বলেছে__-. 
আমাদের ক্লাব থেকে সবাকছু শিখে আবার 
আমাদের গোলেই বল ঢোফালি। আবার 
কেউ »। দুঃখ বা রাগ চেপে না৷ রাখতে পেরে 
বলেছে-_বেইমান। আসলে গুরা ভাবতেই 
পারেনি, আমি ইস্সীবেঙ্গলে যাব ॥ 

একট কথা, এখন যেমন দু প্রানের 
লড়াইয়ে আগে ক্ষে্ীবশের খেলোয়াড়দের বেশ 
আগ্গে একসঙ্গে টেন্ট বা অন) কোথায় জড়ো 
করার ব্যাপারট। দেখা হায়, তখন কিস্তু তেমন 
কোন ব্যাপার ছিল লা। আসলে এখন 
টেনশনট। একটু বেশী। আমরা থাকতাম 
স্বাভাবিকভাবেই | দিনটার আলাদা কোন 
স্বাত্্র ছিল না। কাটাতাম আর পাঁচটা 
দিনের রুটিনের মতই । আঁফিসও করতাম । 
তেমন কোন উত্তেজনা ছিল লা। অনা 
খেলার দিনের মতই েণ্টে যেতাম, তৰে একটু 
আগে । কিছুটা যে আলাদ। ভাবনা ছিল না, 
ত। নয়, তবে সেট। জামাদ্ের উপর বপক- 
ভাবে চেপে বসত না। আর আমার যেন 
কেমন একট। ধারণা 'ছিল, এই ম্াচটায় ভালো 
েলবোই । 

তিনটের মধ টেন্টে ঢুকে জামা-কাপড় 
ছেড়ে চা-ট্োস্ট থেয়ে নিভাম ॥ তারপর ড্রেস 
করে সবাই একসঙ্গে বসতাম । কোচ উপদেশ 
দিতেন_-আঙ্গ কিভাবে খেলব। এরপর 
আঁফাসিয়ালরা কিছু বলতেন। মোহনবাগ্যালে 
থাকাকালীন মান্রাদাকে বলতে দেখেছি আর 
ইস্টবেঙ্গলে মনে আছে জেযাতষ গৃহের সুন্দর 
স্পিচের কথ।। অতঃপর দলের [িনিয়র 
প্রেয়ার কিছু বলতেন। মোহনবাগানে 
থাকলে এই ভামকায় দেখোঁছ চুনীদা আর 
জানেল সিংকে । ইন্টবেঙ্গলে এই দানব পালন 
করতেন শ্তশাস্ত সহ, শান্ত মিত্র'রা। এইসব 
হয়ে যাবার পয় আমর প্রেয়ার সকলে মিলে 
প্রেয়ার করতাম । এবং তারপর, মোহন- 
বাগানে থাকাকালীন কখনো টেন্ট থেকে মাঠ 


বা ইডেনে চলে যেতাম। আর ইস্টবেঙ্জলে 
খাকাকালীনও কখনে। টেন্ট থেকে মোহনবাগান 
মাই ঝা ইডেনে পাড়ি দিতাম । এবং মাঠে 
নেমে শৃরু করতাম লড়াই ॥ এই বিলেষ ম]াচের 
আগে প্রেয়ারদের কাছাকাছি ৰাইরের লোকদের 
খুব একটা ঘে"বতে দেওয়া হত না এবং এখনও 
নিশ্চয়ই হয় না, যেট। অনাানা খেলা সময় 
হত বা হয়। এই খেলার জাগে প্রত প্রেয়ারই 
খুব চুপচাপ থাকত। তাই শৃহ্মান্র ক্লাব 
বফাসিয়াল, কোচ এবং শুটিকয় গুরুদপূণ ঝ/জ 
ছাড়। আর কাউকেই টেন্টে আযালাউ করা৷ হুত 
না। 

মোহনবাগানে থাকতে দেখোছি চুনীদাকে 
একটু বেশী টেনশনে ভুগতে ॥ টেপ্টে এসেই 


হাত নেড়ে বলতেন-:বুঝাল, আজ আমাদের 


অশোক চট্টোপাধ্যায় যে করে হোক জিততে হবেই-সনে থাকে 


ফেন। এটাই আমার শেষ কথা: তার 
জ্ধার আমরাও খুব ইন্সপায়ারড হতাম । 
আবার.টেন্টে আসা। থেকে মাঠে নামা পথন্ত 
এই দার সময়ট। কোম্পয়াকে একদম চুপচাপ 
থারুতে দেখেছি, কোন কথা নয়। 

ইস্টবেঙ্গলে দেখোঁছি, কোন প্লেয়ার হয়তে। 
গুজে। দেওয়া ফুল জামার পকেট থেকে বার 


| করে ডান্তি চিত্তে মাথায় ছু'ইয়ে নিচ্ছেন । দুটে। 


দলের হয়ে খেলার আভিজ্ঞতায় এও দেখো, 
ফোন খেলোয়াড়কে মাঠে নামার সময় হয় 
শ্রথম দিকে কিংবা মাঝে বা একেবারে শেষে 
থাকতে । আমারও এ ধরনের একট। ঝাপার 
ছিল, সবসময় আইম বী। লায়ের মোজাটা। আগে 
শরতাম । 

ইস্টবেঙ্গলের হায়ে ষেবার প্রথম মোহন- 
বাগানের বিপক্ষে খেলতে লাম, তখন আমার 
মনে একটা দোলন আসা গ্থাভাবিক। 
এসেও ছিল। 


খেলতেই হবে, সব ভুলে গিয়ে। শঞ্কর' 
মালী বলেছিল-_বাবু, আপানি এসেছেন 
আজ কিন্তু ওদের হারাভেই হবে।, এবং 
হারিয়েও (ছিলাম । 

দুদলে খেলার সূত্রে এ ধরনের নাল। স্মৃতি 
মে রয়েছে মনে, অবসরে এখন সেই 


দিনগুলোর কথাই ভাবি । খাঁ 


€ত). লিগে তিন প্রধান দহ 


ইস্টবেঙ্গল £ 
(দেবরাজ ও সাবির ) 


উয়্াড় ডিফেন্গ একদম দূর্বল পেরে 
ইস্টবেঙ্গল দাপিয়ে খেলল এবং দুই গোলে 
জিতল । সুরাঁজত, সাবির ও মিহির ক্রমাগত 
বেটাল করেছিল উয়ঁড় খেলোয়াড়দের কিন্তু 
গোল পায়নি । মাঝ মাঠ থেকে বারবার 
সুন্দরভাবে ধেয়ে এসেও গোলধুখে পৌঁছে 
তার। বিশ্রীভাবে সুযোগগুলে। নষ্ট করেছে । 

প্রথম মিনিটেই দেবরাজ সুন্দর একটা 
গোল করে। কিক অফের পরেই প্রশান্ত 
মাঝ মাঠ থেকে ব্যাক পাস করল বী। 1দকের 
লাইনের কাছে । সতাজ্িত ওভারঙ্গাপ করে 
বল ঠেলল আবার প্রশাস্তকে । প্রশান্ত থেকে 
মাহির এবং পরে সাবিরের কাছে বল 
পৌছালে। বিন। বাধার । এবং তাই থেকে 
পেনাল্টি বক্সে উঠে ঘাঠয। দেবরাজের পারে 
বল পৌছতেই চাঁকতের জোরালো সটে 
গোল। স্টপার বিশ্বজিত সাবিরকে ধাওয়া 
করোছিল দেবরাজকে ফঁকায় রেখে। এই 
গোলটা ছাড়াও দেবরাজ ওই দিন খেলেছে 
আগাগোড়া অস্ুত ভালো ॥ 

শাহর বরাবরই খাটিয়ে প্রেয়ার ৷ সৌঁদন 
আরো বেশী ঘাম ঝারিয়েছে * উপর-নীচ 
কুমাগত উঠেলেমে খেলে । সাবির আগের 
মাচগুলোর তুলনায় ছিল একটু নিম্প্রভ। 
গ্যালারি থেকে বাহবা ধান উঠেছে যখনই 
সুরাঁজ্জত তার শরীরের মোচড়ে দুই/তন জনকে 
ফাঁক দিয়ে ডিক্ষে্দ ভেদ করাছিল। আর 
এই ঝপারটা গোটা খেলায় হরদঘ উপভোগ 


উয়াড়ি-০ 


করতে পেরেছিল সৌদন দর্শকরা । সুভাষের 
বদলী নেমে মাত পাঁচশ মিনিট খেলে ডেভিড 
তেমন কিছু দেখাতে পারোনি। 

ইস্টবেগল ডিকেম্সকে বরাবর আটোসাটে। 
রেখোঁছল চিন্ময়, সতাজিত, মনোরজজন এবং 
সঙ্গে শুরদেবও, তাইতেই একবায়ও গুছিয়ে 
আক্রমণ করতে পারোন উদ্লাড়ি ফরোয়াডরা । 

প্রথম গোগটির এক মিনিট বাদেই আবার 
গোল। দেবরাজ কটিত বল দিতেই সুরাজত 
রাইট ব্যাক পঞ্ষজকে ডন্ম করে গোল মুখে 
ক্রস পাস দেয় সাবিরকে। সাবির শুধু বল 
ঠেলে দের স্থিতীয় পোস্টের ধার ঘে'ষে। 
গোলকিপার তরুণ 'ছিল শ্রথম পোস্টের কাছে 

মার তিন 'মানটেই দু'গোল হয়ে যাওয়ায় 
ইস্টবেঙ্গল দার্থয়ে খেলেছে, সুন্দর বোকাপড়ায় 
আক্রমণ করেছে এহং গোলে সট নিয়েছে 
ভালো ভালো ॥ কিন্তু গোল সংখ বাড়েনি ॥ 
বলে রাখি এই উয়াড় গতবার [লিগে 
হািয়োছিল ইস্টবেক্গলকে ১-০-য় উত্তম 
চক্ুবরতীর গোলে। 


ইস্টবেজল : ভান্ধর, িগ্রয়, মনোরঞ্জন, 
গুরদেব ও সঙাজিত, প্রশান্ত ও দেবরাজ, 


সুরাজিত, হর, সাবির ও সুভাষ 
(ডেভিড )। 
উ্লাড়ি £ তরুণ সরকার, পঞ্ষজ ঘোষ 


(দেবাশীষ দাশগুপ্ত ), বিশ্বাজত বেরা। বিদু/ৎ 
কুশ ও তুষার চততব্তী,প্রদাপ সামন্ত ও তপন 
দাস, অলোক সেনগুপ্ত উত্তম চক্রবর্তী, শযামল 
ভট্রাচা্ ও অমিতাভ মুখার্জি । 

রেফারি £ জগদীশ পাল । 


মরশুমের প্রথম 
বার্থ সোনক। বিচ্গাজং, 


হুদশনী_-মোহনবাঙ্সান ঃজর্জ। পায়াসের দ্বিতীয় গোল দেখছে জঞ্জে় 
সবক ও লি / তর 


মোহনবাগান-২ £ জজ টেলিগ্রাফ-০ প্রথম পোস্ট ঘে'ৰ। আনিসের কাছে । মানস 


(পোয়াস ) 

১৬ জুন £ জ্রোভয়ার পায়াসের দেওয়া 
দুই গোলে মোহনবাগান জয় পেল জর্জ 
টোঁলগ্রাফের বিরুদ্ধে । আগের মযাচগুলোর 
মতোই কোনে। চিন্তাকৰক ঘটনা সোঁদন 
মোহনবাগানের খেলায় ছিল না। একেবারে 
মামুলি খেলা । গোল দুটিও অতি সাধারণ ॥ 
মানস এবং [বিদেশের ঝড়ের বেগে কয়েকটি 
আকুমণ, গৌতম ও কম্পটনের চমৎকারিস্ছে 
ভরা কিছু জারজ. ছাড়া মোহনবাগ্লান 
খেলোয়াড়দের তেষন কোনো দাপট ছিল না। 

অথচ শাস্তির তুলামূলে। জর্জ ছিল অতান্ত 
-হাধারণ প্রতিপক্ষ । সেই মাটির আগে 
পর্যস্ত গতবছরের চতুর্থ স্থান পাওয়া দ্র্কের 
শান্তর কোনে। হদিশ পাওয়া যায়নি। আটটা 
ম্যাচে তার৷ একটিতে মাত জয়ী হয়েছিল । 

তবুও মোহনবাগান বড় বাবধানে জয় তো 
পেলই না, সামাগ্রকভাবে খেলাটায় আধিপত্য 
থাকলেও মুন্সিয়ানা ছিল না। বরং থেকে 
থেকে জর্জের কয়েকবারের হান। [বিপদ ডেকে 
এনোছল প্রায়। দ্বিতীয়ার্ধের ২৩ মিনিটে 
মুনিশ মান্নার ক্রগাগ কিক থেকে গোলমুখে 
জটলার সৃষ্টি হয় । এবং তাই থেকে দু'বার 
সুরত. আধকারী হেড দেয়। দ্বিতীয়বার 
একদম গোল লাইন থেকে হেডে ফেরার 
প্রদীপ & দুই অর্ধেই একটি করে দুর্দান্ত সট 
মোহনবাগান গোলের দিকে ধাবিত হয় ঘ্ডানিস 
উইালিয়ামসনেয় পা থেকে । প্রতাপ দুটোকে, 
ধরে ফেলে সমর মত। 

গত মরশুমের দিলগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান 
সব খেলায় জরের রেকর্ডটি চ্ছাপন করতে 
পারেনি অর্জ ডৌলগ্রাফের সঙ্গে ৯১ ড্র 
করায়। এবারে ক জর্জ-ভীতির জনাই 
গোড়া থেকে খেলাটায় এমন গা আলগাভাব 
এবং ফাউলের মাহাধক্য চোখে পড়েছে 2 
সুন্রতর হঠাৎ রমেন ভটটাচার্যকে লাথি মারা এবং 
পরে ওকে কার্ড দেখাতে অন খেলোয়াড়দের 
রেফারকে অনুরোধ করার ব্যাপারটা ছাড়াও 
দু' পক্ষই অবৈধভাবে খেলায় মশগুল ছিল ! 
কেফার মিলন দত্তের পরিচালনা ছিল 
দৃষ্টিকটু । 

সব মিলিয়ে ফুটবল লিঙ্গের প্রথম 
"শ্রদর্শনী' ম্যাচটি সবাইকে হতাশ করেছে, বড় 
খেলার তেমন কোনে। প্ষমরমা ছিল ন। বলেই । 

মোহনবাগান প্রথম গোল পায় পাঁচশ 
মিনিট কানদ। মাপা সেন্টার পাঠায় কম্পটন 


তার হতেই বিস্বাঙ্জত ছুটে আসে এবং হাত 
দিয়ে বল সামনে ফেরায় ॥ মানস ও বিশ্বাজত 
একই সঙ্গে মাটিতে পড়ে । ফাকা গোলে বল 
ঢোকায় পায়াস। গোল শেষে বিশ্বজিত এবং 
অনার রেফারির কাছে প্রাতিবাদ করে । কিন্তু 
মানস ধরে রেখোঁছিল বিশ্বাজতকে_এই খুজি 
রেফারি খ্যারজ করে দেন । 

তের মিনিউ বাদে দ্বিতীয় গোল হয়। 
বিদেশের ক্রাগ কিক পেয়ে শ্যাম ব্যাক হেড 
করে এবং ফাকায় দাড়ানে। পায়াস শুধু ঠেলে 
দেয় গোলে । 

শেষ আট মানট পায়াসের বদলী খেলে 
তপন কোনো। বিক্রম দেখাতে পারেনি ॥ 

গাল & প্রতাপ ঘোষ, কম্পটন 

দত্ত, সুরত তটরুঢা, প্রদীপ চৌধুরী ও শ্যামল 
ব্যানার্জি) গোঁতম সরকার ও প্রসূন ঝানার্জি; 
মানস ভট্রাচার্ শ্যাম থাপা, জেভিয়ার পায়াস 
তেপন দাস )ও বিদেশ বসু 

ছর্জ টেলিগ্রাফ £ বিশ্বজিত দাস, 
আনিরু্ধ চারার্জ, বিভু চকুবতাঁ, রমেন ভট্টাচার্য 
ও সঞ্জীব চৌধুরী; রতন দত্ত ও সুরত 
অধিকারী ; মুনীশ মাহ্রা, ডোনস উইলিয়ামসন, 


এবিভাস সরকার ও মহস্মদ মুঁকিম । 


রেফারি & মিলন দত্ত। 


ইস্টবেঙগল-১ £ কালিঘাট-০ 
(হুরজিত ) 


১৯ জুন £ ছাগ্সাল্ন মিনিট অনেক 
কসরতের পর ইস্টবেঙ্গল এক গ্মেলে জয় পেজ 
কালিখাটের 'বরুদ্ধে। সারা খেলায় এই 
একটি গাল পেতে ইস্টবেঙ্গল প্রেয়ারদের 
নাজেহাল করেছে কালিঘাট ভিফেব্ডাররা ॥ 
৪-২-৪ পদ্ধতিতে দীড়ালেও কিক অফ্ষের 
পরে পরেই ছয়জন সতৃর্ক থেকেছে ডিফেন্স 
আগলাতে । গোটা রক্ষণ এলাক৷ জমাট করে 
মাঝে মাঝে বিপক্ষ গেলেও হান। দিয়েছিল 
কালিঘাট প্রেয়ার ॥ 

প্রথমেই তারা গোল পেত (চার নিউ ) 
যদ ভান্তুর ঝটিতে সুজিতের থেকে 
ছিটকে আসা লঙ্ব। উঁচু সটটা আভল ঠেকিয়ে 
না বাচাতো। 

শেষ মানটেও কালিঘাট মস্ত সুযোগ করে 
নিয়োছিল। সনাতনের দ্কায়ার পাস ধরে 
একদমু পেনাপ্ট বঙ্গের মাঝখানে এগিয়েও 
এক৷ ভাল্করকে পেয়ে সুভাষ সট নিতে ইতস্তত 
করায় চিগ্ময় দত ছুটে বল কেড়ে নিয়ে বিপদ 


৮ 
ঢা 
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4. 


০ 


কাটায় । 

ইস্টবেঙ্গল ফরোয়ার্ডরা গোলে সট 
নিতে বত না বাথ হয়েছে, তার থেকে 
বেশীবার ভালে। ভালে। ভাইভ, সময়মতো 
পাণ্চসহযেগে বল রুখে বা ধরে বিক্রম 
দেখিয়েছে গোলাকগার প্রশান্ত । গোড়ায় 
সুরাজতের সঙ্গে ভালে। সহযোগিতায় ঘনঘন 
আক্রমণের দায়ে ছিল সাজ্জাদ । মিনিট 
কুড়ি বাদে সাজ্জাদ কেমন যেন নিক্প্রভ হয়ে 
যায় এবং ওর বদলী নামে ডোভভ ছাবিশ 
$মনিটের মাথায় । ডেভিড. মাহির শেষ 


মিনিট পধন্ত অক্রান্ত পারিশ্রম করেছে কিনতু 


গোল করার মতো ফুরসত করে নিতে-পার়েনি 
এবং অনাদের সঙ্গে সমঝোতাও ছিল 
নাঃ 

সুরঞ্জিত এবং সাবির ছিল সর্বদাই ভয়ঙ্কর। 
ওদের ডিফেন্স চিরতে বার বার সাহাষ 
করেছে চিন্ময় ও দেবরাভ্র । কর্ণাটীক এই 
ছেলেটি এ মরশুমেই কলকাতা মাঠে সুনাম 
পাবে। গোলের ছু পরেই ডেভিডের 
সেন্টার ঠিক কপাল ছোয়া ক্রাইটে পেয়েও 
গমাহর বল মাথায় সংযোগ ঘটাতে পারোনি । 
প্রশান্ত পাণ্ঠ করলে ফিরতি বলে ওত পেতে 
থাক। দেবয়াজ ভয়ঙ্কর জোরালো সট নেয়। 
কিন্তু বল ধান খায় পোস্টে । 

'নিক্ষলা৷ প্রথমার্থ শেষে সুরছ্িতের স্পট কিক 


কাল্াঁঘাটের বরুদ্ধে আক্রমণ: শানাচছেষে কোন টিমের জের কারণ সুলাজত 


»,ছোটে গোলমুখে ॥ সাবর সময়মতো হেত 


দলেও প্রশান্ত চকিতে ফিস্ট করে কর্নারের 
$ বিনিময়ে ॥ ুরজিতের ফ্ল্যাগ কিক জবার 
উড়ে এসে পড়ে সাবিরের মাথায় । সাবিরকে 
কিমা সুবিধা না দিয়ে ছ। মেরে. বল তুলে 
লয় প্রশান্ত ।। 
২. গোলের আগের মিনিটেও সুয়াজতের লব 
পৌঁছেছিল পেনাস্টি বন্ধে অপেক্ষমান সাধিরের 
কাছে। তীর বেগে প্রায় দশ গজ এগিয়ে 
প্রশান্ত বঙ হাতে তুলে-লেয় সময্লমতে। ॥ 

প্শাস্তর কাছ থেকে বল পেয়ে সাবির 
ছুটে যায় প্রায় গোল লাইনের কাছাকাছি। 
ওখান থেকে বাক সেন্টা় পাঠালে সুরাজিত 
ফাক! গোলে বল ঠেলে প্রশান্তকে প্রথম পোস্টে 
ফেলে রেখেই (১-০)। 

ইস্টবেজল : ভাস্কর গাঙ্গুলি, চিন্মর 
চাটার্জি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরদেব সিং ও 
সত্যজিত মিত, প্রশান্ত ব্ানযার্জ ও দেবরাজ, 
সুযাজিত সেনগৃপ্, মিহি বসু, সাবির আলি ও 
মীর সাজ্জাদ (ডোভিড উইলিয়মস)। 

কালিঘাট £ প্রশান্ত নন্দী, ইন্দরবীর 
সেন (দিলীপ দাস), কাকন নেন, বাসু 
চৌহুরী ও রণঞ্জিত চ্যাটার্জ, সমীর ফণি ও 
সুজিত দাস, স্বপন মত, সনাতন চৌধুরী, 
সুভাষ মোদক ও বিদাত: চক্ুবতাঁ (মহম্মদ 
জালল)। 

রে্ষারিঃ তারক ঠেন। 


মোহনবাগান-৩ £ 
(যোনস, হুত্রভ ও শ্যাম ) 


স্পোর্টিং ইউনিয়ন-০ 


ঝারোটা মাচ খেলে যারা একটাতেও 
জয়ী হতে পারেন সেই ল্পোর্টং ইউনিয়ন 
চৌধাট্র মিনিট বুখে দিয়েছিল মোহনবাগানকে। 
শেষ ছয় মিনিটে তিন ছিনটি গোল পেল 
মোহনবাগান মানস, সুতত ও শাম মারফতে । 

গোড়ার ম]চগুলোতে যেমন দাবিয়ে 
খেলোছিল মোহনবাগান যরোয়ার্ডরা সেইসব 
কৌশল আর পরথ করা যায়নি শেষ তিনটে 
মাচে। পুলিশ এবং জর্জ টেলিগ্রাফের 
বুদ ই স্্াইফার-_পায়াল ও তগন নিচ্্রভ, 
৮ 


জল, জা উল 888 ৪7 


আপনার প্রিয় বোর্বাটা ১৯৮৪-র মান্কা চিনির সমন্ত পুষ্টিগুণ ভরপুর । 
ব্যবহ্াপক সমিতির তরফ ধোকে এক কাপ গরম ছুতে ছু ভাড়ের চামচ দিয়ে 

ভারাতর অলিজ্পিক পানীয় আছার হিসাব. এক সুস্বাদু পারীয় টতরী করুন « 
মনোনীত হওয়ার সম্মান জাভ কারাছ। আপনার ছোজাযাদর রোজই বোর্নভিটা 

বোর্মভিটা ১৯৮০-র ভারতীয় আধিল্পিক ধাওয়ান, দিনে ছুবার কর । তাদের স্বাস্থ্য 
ছার “অনুমাদ্িত সরবরাহকারী” ছিসোবও ঝজমজ প্রাণাচ্ছল বাকার জান্য যে পুষ্টিগুণ 
যোগ্যতা লাভ কারছে। দরকার এটি তা ঘোগাতে সাহায্য কাব | 

বোর্মভিটা কেন? আর এটি আপনারও দরকার...গোদর সাজ 

কারণ বোনভিট। কোকো? অন্ট, দুধ জার পাল্লা দেবার জন্যে 


9814/2927- 


ভূমিকায় ছিল। 

শেষ মচে স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে মানস ও 
বিদেশের অক্রান্ত পাঁরশ্রম সত্তেও দুই 
স্টাইকারই গোলমুখে গিয়ে চরম বার্থতা 
দৌখয়েছে । অথচ স্পোটিং. খেলোয়াড়দের 
পা থেকে একটাও বল বায়ান এ মরশুমে 
প্রথম খেলতে নাম। গোলকিপার শিবাজীর 
ছাতে। একবার বিপদ ডেকে এনেছিল 
কম্পটন। ব/ক পাস করোছল সে শিবাজীকে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যায় রাইট আউট 
অজয় ॥ শুধুমা বলে পা ছেশয়ালেই গোল 
লাইন পার হতে পারে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা 
থেকে ঝটতি বল তুলে নেয় শিবাজী । 

স্পোর্টিং গোলকিপার সঙ্য় ছাড়াও দুই 
বাক সুবীর ও দাপ্তেন শেষ সময় পরযস্ত সতর্ক 
দমকা নিয়োছিল মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের, 
রুখতে ।. বহু সময় স্পোর্টিং ক্ষণ আগলাতে 
বাস্ত ছিল ওদের আটজন. প্লেয়ার এবং তাইতে 
গোলমুখে এসে গারার খেলাতে বাধা 
পেয়েছে মোহনবাগান ফরোয়ার্ডর। । 

এদিকে প্রথম কুড়ি নট গোল না 
পাওয়ায় শ্যামল বারবার ওভারল্যাপে উঠে 
এসে বল যোগান দিয়েছে ফরোয়ার্ডরদের । 
প্রথমাদন খেলেই স্টপার সমীর আস্থার 
পারিচয় রেখেছে । 

মিনিট পনের খেলার পরই মোহনবাগান 
ভেড়েফু'ড়ে ধেয়ে যায় স্পোর্টিং রক্ষণে। 
বাদক থেকে মানস ঝড়ের গাঁততে দু'জন 
িফেগারকে ফাঁক দিয়ে সেন্টার করে 
অপেক্ষমান পায়াস ও তপনের মাঝে । তপন 
পেনাপ্টি বক্সের মাঝ থেকে, বিশগ্রীভাবে 
ফোণাকুঁণ শটে বলটি পোস্টের অনেক দূর 
দিয়ে বাইরে গাঠয়'। দুশীমানট বাদেই 


বন্ধের মাথা থেকে এফ। গোলাকপার থাকা 
সত্বেও বিদেশের - সট বাইরে চলে যায়। 
গৌঁতমের ল্ব৷ লব থেকে পাঁচ গজ দূরের 
বল তগন সট নেয় এবং তা গোলাকপারের 


ভারতে এই প্রথম ফুটবলকে জানার অসাধারণ সংকলন 
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পায়ে লেগে ফিরে আসে । 

মোহনবাগীনের সব ফরোয়ার্ড যখন 
গোল পেতে বার্থ হয়, তখন (২৮ মিনিট) 
মানসও সুযোগ হারায় গোল লাইন থেকে 
পায়াসের ব্যাক পাস দেওয়। বল বারের উপর 
দিয়ে মেরে। দুমনিট বাদেই গোলমুখের 
এক জটলা থেকে শ্যামলের হেড গোল 
লাইন থেকে 'ফাঁিয়ে দেয় দাঁপ্তেন। 

আটচাল্লশ মিনিট বাদে তপনের পরিবর্ত 
নামে প্রদীপ । "সুব্রত হয়ে যায় মোহনবাগানের 


স্টাইকার। ছয় মিনিট বাদে শ্যামও নামে 
পায়াসের বদলে । তবে খেলার কোনে 
পারবর্ডন হয়ান। 


স্ট্রাইকার সুরত একদম গোলমুখ থেকে 
বারের উপর বল তুলে দেয় মানসের মাপা 
সেপ্টার পেয়েও । পরে, পরেই বিদেশের 
কাছ থেকে বল পেয়ে সুরত একা গোল 
পেয়েও বল ঠেলে অংলতোভাবে এবং তা 
সহজেই হাতে তুলে নেয় সঙয়। 

মোহনবাগান প্রথম গোল পায় মানসের 
স্বারা। গোতমের বাবা লব পৌঁছয় সুন্ততর 
কাছে। গোল লাইন ধরে ছুটে আসা মানস 


.চাঁকতে সেটি হেড দেয়, (১-০)। তিন 


মানট বাদেই শ্যামের ফরোয়ার্ড পাস থেকে 
সুরত শুধু আলতোভাবে ফাকা গোলে বল 
ঠেলে (২-০)।, শেষ বীী বাজার এক 
ধমানট আগে বিদেশের উঁচু লব সুরত ফলস 
দেয় শযামের উদ্দেশে) এবং শ্যাম তাতে গোল 
করতে ভুল করোন (৩-০)। 
মোহনবাগান £ শিবাজী বানার্জি, 
কম্পটন দত্ত, সুরত ভট্াচার্য,. সমীর ভ্রাচা ও 
শ্ামল ঝানার্জি, গৌতম; সরকাব ও প্রসূন 


ঝানার্জি, মানস ভটটাচার্,, তপন দাস (প্রদীপ 
চৌধুরী ), জেভিয়ার পায়াস (শাম থাপা ) 


ও বিদেশ বসু। 
স্পোর্টিং ইউনিয়ন; সঙগয় ঝানার্জ, 
সুধীর লাহিড়ী, সুরত গুহ, নিশীথ শ্রীমান ও 


দাঁপ্ডেন ভৌমিক, পারমল দাস ও শন তা, 
অজয় চাটার্জ, সুরত সরকার, কার্তিক চৌধুরী 
ও রথান দত্ত। 


রেক্ষারিঃ জগদীশ পাল। 


্্্প্ 
অহঃস্পোটি€€-১ £ বি এন আর-০ 


€ত্ছুতাষ রায়) 


১১১৯ 

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বহর বছর ফল- 
ফাতার প্রথম ভিডিসন ফুটবল লিগে সব 
ছোট দলের যে আভিজ্ঞত। হয় ২৯ জুন মহ- 
মেডানের বিপক্ষে বি এন রেলওয়ে দলের 
এগারোজন খেলোয়াড় একই অভিজ্ঞতা নিয়ে 
ঝাড় ফিরেছে। অর্থাং প্রতিপক্ষের এগার়োজন 
ছাড়াও দর্শকঠাসা গ্যালারির বিপক্ষে বি এন 
আর-এর এগারোদনকে লড়াই করতে হল 
সারাক্ষণ ॥ 

সাত মিনিটের মধোই: মহমেভানের 
লাতফুদ্দীনের কর্নার থেকে উড়ে আসা বলের 
ফ্লাইট বুঝতে কুনাল মুখার্জ ভুল করল এবং 
খেলার একমার গোলটি সুভাষ রায় হেড থেকে 
পেল। এর আগে বি এন-আর ইস্টবেঙ্গল 
ও মোহনবাগানের কাছে অনেক বেশী গোলে 
পর্বদেন্ত হয়েছে । কাজেই মহমেডান ০মারও 
গোল করবে এই রকম একটা খারণা করা 
ভুল ছিল না। 

কিন্তু বিএন আর প্রথম থেকে শেষ 
পর্স্ত পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলে এবং কমপক্ষে 
তিনটি গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট ঝরে। 
স্মাইকার কিশোরী দাস অনেক সময় এবং 
ফাকা জায়গায় দাঁড়িয়ে জোরালো সটে গোলের 
দিকে বল পাঠাতে বাথ হয়। এরপয় মহ- 
মেডানের থঝ/ক মুস্তাক! লিংকমান দীপক 
চ্যাটার্জর আচাঁ্বতে কর৷ সট গোল লাইনে 
গাড়ে হেড করে ফিরিয়ে দে়। দ্িতীর 
অর্ধে অভিজ্ঞ ঠেত্ন। বেদ্ডী বক্সের. মধ্যে 
িশোরার দেওয়৷ উঁচু বল অহেতুক মাথ। 


নীছু করে সহ খেলোয়াড় গৌতম বক্সীর জনা 
ছাড়লে সবচেয়ে ভাল গোল করার সৃযোগ 
হাতছাড়। হয়। প্রথমার্ধে একইভাবে চেষ্লা 
সজল দাসের ভাল সেপ্টার কাজে লাগাতে 
পারে না। 

বি এন আর-এর খেলায় আক্রমণের ধার 
যেমন ছিল, তেমান শাল্তশালী মহমেডানের 
আক্রমণ প্রাতহত করে বেশী সময় খেলা 
এবং বল নিজেদের আয়ত্তে রাখে । 

মহমেডান অবশাই আয়ও একটি গোল 
থেকে বাঞ্চত হয় বখন পরিবর্ত খেলোয়াড় 
অমলরাজের তাঁত সট বায়ের ভেতরে লেগে 
গোল লাইনের ওপর আছড়ে পড়ে । কিন্তু 
গ্রোল লাইন যে জমির ওপর টাল হয়েছে 
সেট সমান ছিল না (হাওড় ' ইউনিয়নের 
দিকে) এবং বল মাটিতে পড়ে ছিটকে বেরিয়ে 
আসে। ৬২ মানটের সময় এই ঘটনা। 
এর আগে লাতিফুদ্দীনের ভাই পারবর্ড 
খেলোয়াড় সুজাত বক্সের মধ্যে দাড়িয়ে গোলের 
অনেক দূর দিয়ে ভাল মারে। সমরেশ 
চৌধুরীও একবার দু থেকে সট মেরে লক্ষাপ্রষ্ট 
হয়। 

মহুমেডান স্পোর্টিং ৪ নাসির আমেদ, 
প্রেমনাথ ফালপস, মাহদুল ইসলাম, অশোক 
চতরবর্তী, মুস্তাফা, সমরেশ চৌধুরী, খাবাজী, 
(অমলরাজ ), লাতফুদ্দীন, নাজিব, সুজাত), 
হাবিব ও সৃভাষ রায় । 

বি এম আর: কুনাল মুখার্জ, 
আর, রহমান' বিপ্লব মজুমদার, সুদীপ চার্জ 
ও অমিত দাশগুপ্ত, দীপক চাটার্জি, (সুভাষ 
বসু), গোতম বঙ্সী, সজল দাস, কিশোরী 
দাস, চেল্লা রেস্ী ও মানিক ভৌমক (প্রদীপ 
প্ানত)। 

রেফারি £ রবি ততবর্তী। 


পরবর্তী সংখ্যা “খেলার 
আসর? বেরোবে ১৩ 
জুলাই। থাকছে ৭ 
জুলাই ম্যাচের বিভিন্ন 
ধরনের রিপোর্ট এবং 
ছবির আ্যালবাম__যা 
এদেশের কোন পত্র- 
পত্রিকায় খাবেন না 


১0660268 


/111/5 
1979 


সার! ভারতের সেরা লেখকদের রচন!। 
পাতাক্ন পাতায় ছবি। 

বূত্তীন ছবিও ২০টির উপর। 
দাম _৬ টাকা 


্ 
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৪010... ৪ 
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জামার প?ঙ্গারে রোজগেরে দু'জন 
আমার স্বামী এব? আমার বযান্ক 


আমাকে আপনি ভাগাবতী বলতেই 
পারেন। 

আজ থেকে পাচ বছর আগে বাবার 
কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম__ 
ভাগ্যের শুরু সেদিন থেকেই । 

আমার স্বামীর পরামর্শমতো সেই টাকা 
ইউকোব্যাঙ্ক-এর ডিপোজিট সাটিফিকেট 
স্কীমে জমা করে দিয়েছিলাম | 

সেদিন থেকে আমার সংসারে বাড়তি 
রোজগারের সূত্রপাত । 


ইউকোব্যাঙ্ক-এর দৌলতে আমার সেই 
টাকা প্রতি বছরই একটু একটু করে 
বেড়ে চলেছে । 

একদিন আমিও এই টাকা তুলে দেবো 
আমার মেয়ের হাতে । 

আমার এতদিনের সঞ্চয় সেদিনই সার্থক 
হয়ে উঠবে । 


ইউকোব্যাস্ক-এর 
লাভজনক জমা প্রকল্প 

সেভিংস ব্যাহ্ক আযকাউন্ট স্কীমম 

ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম 

ডিপোজিট সাটিফিকেট ফ্কীম 

িকারিং ডিপোজিট স্কীম 

গ্রো ইওর মানি স্কীম (কেবের যোজন।) 
টাইনি সেভিং স্কীম (লঘু বচৎ যোজনা) 
ম্নস্থলি পেনশল স্কীম্ 


০০/085-38/79 85৯ 


ডাক বিভাগের গোলমালে এই লেখা 
কবে পৌছবে জানিনা । সার! ভ্রিটেন 
ভুড়ে নানারকম ধর্মঘট, কাজের টাল- 
বাহানা ইত্যাদি চলেছে ॥ জিনিসপত্রের 
দাম ছ? বছরে শতকরা পঞ্চাশভাগ 
বেড়েছে । 
১৩ জুন লিডসে বৃষ্টি হওয়ার ফলে 
প্রুডেনশিয়াল কাপের দুটি খেলাই বন্ধ 
হয়েছিল। পরে শুরু হলে ভারতকে তার ফল 
ভোগ করতে হয়, অর্থাৎ নিউীজলাাণ্ডের কাছে 
হেভিংলে মাঠে পরাজয় ॥ 

এখনকার ক্রিকেট সমালোচকরা ভারতের 
ছয় সম্পর্কে অবশ্য কোন আশা করেননি । 
কিন্তু আমার নিশ্চিতভাবেই মনে হয়েছে যে 
ভারতের । পক্ষে নিউজিল]ওকে হারানো 
একেবারে অসপ্তব ছিল না। এবং তাহলে 
সেমিফাইনালে যাওয়ার সপ্তাবনা থাকত। 
দুটি ঘটন৷ ভারতের জয়ের তস্তরাল হয়ে 


স্টাফ রিপোর্টার £ ফেডাঃরশন ফুটবল 
কাপের খেলা হল গত মাসে । কোয়েছ্থাটুরে ॥ 
অনা ফেডারেশন__মেয়েদের । যোগ 'িয়ে- 
ছিল মাঁণপুর, কর্ণাটক, বিদর্ভ, গুজরাট, উত্তর- 
প্রদেশ, কেরাল৷ ও বাংলা । নাখল ভারত 


নিউজিল্যাণ্ডকে হারানে৷ অসম্ভব ছিল না 


লিডস থেকে সুব্রত সরকার 


দাড়ার। টসে হেরে আগে ব্যাট করতে বাধা 
হয়। আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। [পিচও 
“ছল স্যতঈযাতে । আর দ্বিতীয় কারণ হল 
চিরাচরিত প্রথায় শালা ও ভগ্রীপতির একই 
সঙ্গে ব্যাটিং সাফল না পাওয়া ॥ খুব কম 
ম্যাচেই দুজনে একসঙ্গে ভাল খেলেছেন 
আরও একটা, কারণ হল নিউাজলাও 
যখন ২ উইকেটে ১০৩ রান করেছে, তখন 
গ্রেন টার্নার পরপর দুবার আউট হওয়া থেকে 
অব্যাহতি পায়। এবং উভয় ক্ষেতেই বেঞ্কট- 
রাঘবন' ছিলেন বোলার। উইকেটকিপার 
সুরীন্দর খান্লা লেগ সাইডে স্টাস্প করার 
সুযোগ নষ্ট করেন ॥ টানার তখন মাত্র ৩ রান 
করেছেন। এর পরের ওভারে কাঁপলদেব 
মিড উইকেটে টার্নারকে ফেলে দেন। 
গাভাসকর ভারতের পক্ষে সবচেয়ে বেশী 
রান করলেও ব্যাটিং ভাল হয়নি। বিশেষ 
করে যখন বার্মিংহযামে বিশ্বনাথের ঝাটিং-এর 


২টি। প্রথম দিন শাস্ত মাল্লক একটি গোল 
দিলেও দ্বিতীয় 'দিন সে পেয়েছে ৩টি গোল । 
বিজয়ী দলের ফেরার পথে মাদুরাই-এ হল 


কথা মনে পড়ে যায় । সুনীল শুরুতেই রিচার্ড 
হাযাডীলির বলে কট এও বোল্ড আউট 
হচ্ছিলেন। এরপর তার খেলার ধরন একে- 
বারে '্তামত হয়ে বায়। শুধু ব্রিজেশ এসে 
যখন মারতে শুরু করেন তখনই গাভাসকরের 
খেলায় কিছুটা গতি স্টার হয় ॥ 

নিউজিলাও দলের নযটা ব্যাটসম্যান 
রুশ এডগ্লারের অপরাজিত ৮৪ রান ছিল 
অনবদ্য এবং “ম্যান অব 'দি মাচ" পুরস্কার পান। 
বোলারদের মধ্যে লংহেয়ারাি ্রায়ান ম্যাকেনিক 
২৪ রানে ৩টি উইকেট পান । 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে খেলার মণ 
ভারতকে মেঘলাদিনে ব্যাট করতে হয়। 
'নিউাজিল্যাগকে ওই অসুবিধে ভোগ করতে 
হয়ান। এমনকি উইকেট পর্যন্ত পেস বোলার- 
দের সাহায্য করেনি । 

ব্যাটিং-এর সময় প্রথম গায়কোয়াড় 
হ্যাডলির বলে আউট হন । বলটি খুব দোঁরতে 
সুইং করে। দিলীপ বেঙ্গসরকর উইকেটের 
বাইরে দেওয়া বল মারতে গিয়ে বার্থ হন 
এবং বিশ্বনাথ নিজের খেলা বিশেষ যক্জ নেননি 
বলে মনে হয়েছে 


মহান্দর আউট হন ব্যাট কারণ । । 


লার মেয়েরা সবার উপরে 


ও প্যাডের মাঝখান দিয়ে বল গলয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করে। ॥ 

কাঁপল, প্রথমে ভাল খেললেও ফাস্ট 
বোলারদের বিপক্ষে বার্থ হন। ল্যান্স কেয়ারপ্ন 
কাঁপলকে একরকম ঠকান এবং গাভাসকর 
হ্যাালর বলে উইকেটের পেছনে আউট 
হন। 

জন রাইট ও এডগার নিউজল্যাডের 
শতরানের জুটি ছিলেন ইনিংসের শুরুতে ॥ 


দু'জনেই ন্াটা ঝাটসম্যান। এর মধ্যে 
রাইট ডার্বিশায়ার কাউন্টিতে খেলে অনেক 
রান পাচ্ছেন। 


বিশ্বনাথ ৫৩ রান করে আউট হওয়ার পর 
ভারতের ইনিংসের যবনিক৷ যেমন নেমে 
আসে তেমনি ভারতের ঝোল*রাও চড়ান্তভাবে 
বার্থ হলেন॥ এমনকি টানার আগে আউট 
হলে অবস্থার' বিশেষ হেরফের হত কিনা 
সন্দেহ । কারণ 'নিউজল্যাণ্ডের ঝ]টিং-এর 
ঘনত্ব অনেক নীচে পযন্ত । অর্থাং নয় জথবা 
দশ নম্বর থেলোয়াড়ও ব্যাট করতে পারেন। 
ভারতের বাটিং বার্থতাই পরাজয়ের মূল 


এর আগে জাতীয় 


দলের হয়ে 
গিয়েছিল অনিতা। 


পাবে। 


মালয়োশিয়া সফরে 


“শরচ্ড। দেখুন না, খুব তাড়াতাড়ি মাঠে বাড়শ। থেকে সপ্তাহে তিনাদন প্রাকটিসে 


ফিরে আসব ।" অনিতার স্ষোচহীন উত্তর । 
আমি সুরজিত সেনগুপ্তর কথা তুলে 


ফুটবল মালা ফুউবল ফেডারেশন এই প্রথম একটি প্রদর্শনী ফুটবল। গ্রোসডেপ্ট একাদশ - বললাম ওরও একই অপারেশন হয়েছিল-_ 
প্রোসডেন্ট 


ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার আয়োজন 


ফেডারেশন ফুঢবল বজয়া বাংলার মেয়ের৷ 


করল। প্রথম আসরেই বাজিমাত করল 
বাংলার মেয়েরা কর্ণাটককে দুঁদনে মোট 
৯ গোলে হারয়ে। আরও বলার মত কথা 
বাংলা ৬টি খেলায় গোল দিয়েছে ৫০টি॥ 
বাংলার গোলে একটিও বল প্রবেশ করেনি । 
এরই মধ্যে ২৪টি গোল দিয়েছে এক৷ শুরা 
দত। 

বাংলা প্রাতযোগতায় প্রথম খেলায় 
গুজরাটকে হারিয়েছে ১০ গোলে, কেরালাকে ৭ 
গোলে, উত্তরপ্রদেশকে ১৮ গোলে, মাণপুরকে 
৬ গোলে, কর্ণাটককে প্রথম পর্যায়ের ফাইনালে 
দিয়েছে ৪ গোল। দ্বিতীয় দিন ৫ গোল,। প্রথম 
দিন শুরু। দত্ত দিয়েছে ৩টি গোল, [দ্বিতীয় দিন 


বনাম চেয়ারম্যান একাদশ 


একাদশ [জিতল ২-১ গোলের ব্যবধানে । 


এই প্রেসিডেন্ট একাদশের স্ট্রাইকার 
সপ্রাতিভ ফুটফুটে সপ্তদশী আতা, সরকার 
সেদিন ফেডারেশন কাপ নিয়ে অনেক গল্প 
করল। অনিতা স্ট্রাইকার। ভাল খেলছে 
কিন্তু কোয়েস্বাটুরে সব খেলায় তেমন খেলতে 
পারেনি। কারণ আ্যাপোুসাইটিস । 
কলকাতা এসেই ও ডান্তারের শরণাপন্ন হয় ॥ 
ডাক্তার ওর অপারেশনের ব্যবস্থাও করেন। 
মন খার/প-_“আবার কবে মাঠে নামতে পারব 
কে জানে তবে মনের জোর থাকলে এক দেড় 
মাসের মধ্যেই মাঠে নামা যায় 

“তোমার মনের জোর কেমন 


কমাস আগে । এখন কোনো প্রবলেম নেই । 


সম্ভবত অনিতা সুস্থ হবার আগেই মেয়েরা 
এক প্রদর্শনী মাচ খেলতে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গে । 
দলের সঙ্গে না যেতে পারায় অনিতার দুঃখ 
হচ্ছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য এখন এশিয়ান 
ডিসেম্বরে 
কালিকটে এই মাহলা আসর বসছে । উদ্যো্ 
নিখিল ভারত মহিলা। ফুটবল ফেডারেশন।ওরা 
আশা করছে মহিলা ফুটবল যে সব দেশে 
ভারতের 
দুটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে 


ফুউবল টর্নামেন্ট॥ আগামী 


হচ্ছে তারা সকলেই যোগ দেবে। 


মোটামুটি ঠিক হয়েছে ॥ 


গত তিনটি নশনালে বাংলার প্রতিনিধি 
অনিতার আশা__সে জাতীয় দলে সুযোগ 


আসত, সেই প্রাকটিস বন্ধ! খেলর জনাই 
স্কুলের গা পার হবার পর পড়াশুনা ছেড়ে 
দিয়েছে । হাবিব, ইন্দার পিং ও সুরত 
ওর আদর্শ, মোহনবাগানের প্রচণ্ড ভক্ক। 
একিস্তু নিজে মাঠে লা গেলে এসব কি 
আর দিন কাটান যায় ? গান শুনতে ভালবাসি 
তাই বা'কতঙ্ষণ শোন। যায় ।' সম্পর্কে দাদা 
সুশীল বসু ওর প্রধান উৎসাহদাতা, তিনিও 
বললেন__'সাত্যি বা গেয়ে, ফুটবল ছাড়া কিছু 
জানে না, কি করে ওর দিন কাটবে কে 


শু 


অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


“তিন প্রধানের" যুদ্ধ 
জমেছে তো বেশ। 
সবুজ মাঠের বুকেতে 
উত্তেজনার রেশ ॥ 
যুদ্ধজয়ী কে হবে 
বলা বড়োই শক্ত 
জ্যোতিষীর কাছে তাই 


ছোটেন দলের ভভ্ত ॥ 


খেলার আসর ১৬ 
. 
ঞ 


ঙ 


১৯৭৯ লগে 


5৪. 
গত এক বছরে মোহনবাগান 
এবং এবার” 


সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় £ উনআশীর লগ শুরু হওয়ার সগয় 
] থেকে মোহনবাগানের সামনে যে সমস্যাটি ঘাড় বৌকিয়ে দাড়াতে চাইছে 
আটান্তরে সেটা, থেকে মোহনবাগান মুস্ত ছিল। ঠিক লিগ থেকে 
বললে কিছুট৷ ভুল বল৷ হবে, কারণ মোহনবাগানের আটাকিং জোনে 
1লডারের অভাবটা ফুটবল ট্রান্সফারের সময় থেকেই সমস্যা হয়ে 
দঁড়ায়ঃযার ফল মোহনবাগানকে হাতেনাতে পেতে হয়োছিল আটান্তরের 
রোভার্সে। ওরকে মিলস রোভার্সের প্রথম খেলাতেই মোহনবাগানকে 
সারা মাঠে দাঁড় কারয়ে ভ্যাবাচ্যাক খাইয়ে চার চারটি গোল করেছে। 
সেই দুঃসপ্নটিকেই নিতাসঙ্গী করে মোহনবাগান উনআশীর লিগ 
শুরু করেছে। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় যার ফয়সালা হবে ৭ 
জুলাই। 

হাবব, আকবর এবং সুভাষ আটান্তরে মোহনবাগানকে অনেক 
দিয়েছে বললে কারো কারোর চোখ ট]ারা হতে পারে । তবে কথাটা 
সাত্য। ফরোয়ার্ড লাইনের লিডারশিপ কোনও না কোনও সময়ে 
ছিল ওদেরই হাতে । অন্তত সার। লিগটাই এই তিনজনের সঙ্গে 
পুরে৷ দলটা হেসে খেলে নেচে কুঁদে একের পর এক গোল করে 
গেছে এবং লিগ শেষে ৭৯টি গোল দিয়ে সৃষ্টি কুর নতুন রেকর্ড 
ফরোয়ার্ড লাইনে এবছর সেই লিডারাশপ নেই । দুটো উইং ফরো- 
য়ার্ড এবং দুটো হাফ ভাল ফমে থাকার সুবাদে এখনও মোহনবাগানকে 
গোল পেতে তেমন একট৷ কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে না ঠিকই, তবে 
জোষ্ঠ মাসের ঝড়ে যেমন গাছপাকা৷ আম ট্ুপটাপ মাটিতে পড়ে 
তেমনভাবে গোলও কিন্তু পাচ্ছে না মোহনবাগান । গতবার কিন্তু 
পেয়েছিল। 

গতবছর মোহনবাগান চারটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ॥ 
ঘরোয়া লিগ ছাড়া শিল্ড, উুরাও ও রোভার্স। সব মিলিয়ে সাফল্য 
আর দুঃস্বপ্ন ঠিক ভাগাভাগি হয়ে গেছে । অপরাজিত লিগ চাস্পয়ন 
হওয়। ছাড়া শত্তিশালী আরারাতের সঙ্গে শিল্ড ভাগাভাগি করে 
কলকাতায় গোহনবাগান তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে । অথচ এই 
প্রচণ্ড সফলতার ঠিক পরেই ডুরাণগ ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের কাছে তিন 
তিনটি গোল হজম করতে মোহনবাগানের কষ্টই হয়েছিল । অথ 
খেলা দেখে এবং খেলোয়াড়দের গুখের রিপোর্ট শুনে একটা বিষয় 
পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, ত। হল তিন গোল খাওয়ার মত জঘন্য 
ফুটবল মোহনবাগান খেলোন । গুবে সেটা কথা নয়। কথা হল 
হার হারই এবং গেলের সংখ্যাটা নেহাতই হেলাফেলা নয় ॥ 

ডুরাণড ফাইনালে হার মোহনবাগান জনতাকে কষ্ট দিয়েছিল 
নিঃসন্দেহে ॥ কিন্তু রোভার্সে প্রথম খেলাতেই ওরকের কাছে চার 
গোল খাওয়। কষ্টের থেকে লজ্জ। দিয়েছে বেশী । আর তার থেকেও 
যা বেশী তা হল অবাক হওয়া । রোভার্সের ওই ঘটনার পর সোঁদন 
নব্লূই মিনিট খেলা এক খেলোয়াড় আগায় বলেছিল, শুধু দৌড় 
করিয়েই ওরকে আগাদের চার গোল দিয়ে দিল । আরও হতে পারত । 
হয়ান, আমাদের সৌভাগ্য । কথাট। শুনে অবাক হয়েছিলাম । ও 
সাফাই গেয়োছল £ দল বদলের জন্য দেড় মাস কোনও প্রাকটিস 
হয়নি। তার ওপর সুরত দলে ছিল না। সব মিলিয়ে সে এক 
বিদ্িকিচ্ছার অবস্থা ॥ রি 

আউট অফ প্রাকটিস হলে অন্তত এ ক্লাশ টুর্নামেন্টে যে ভাল 
খেল৷ যায় না সেকথা আম জানি। তবে কয়েকটা প্রশ্ন আমায় 
কখনই রেহাই দেয় না। যেমন, সারা বছরই যারা ফুটবল খেলে 


'৭৮-এর সফল কোচ পিকে আভিনন্দন গ্রহণ করছেন 


বেড়ায় তারা একমাস আউট অফ টাচ থাকলে কতট৷ সাধারণ পর্যায়ে 
নেমে যেতে পারে 2 দুই, কতটা সাধারণ পর্যায়ে নামলে মোহন- 
বাগানের পোড় খাওয়৷ ফুটবলারর৷ ওরকের মত একটা সাধারণ দলের 
কাছে চার গোলে হারতে পারে 2 এর কোনও যুতসই উত্তর আম 
পাইনি তবে মোহনবাগানের অন্তত আটজন ফুটবলার আমাকে এই 
আশ্বাস দিয়েছে যে ডুরাগ-রোভার্সের মোহনবাগানের চেয়ে 
উনআশীর িগে মোহনবাগান অনেক আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলবে এবং 
লিগ জয়ের স্বপ্ন থেকে পিছু হটবে না ॥ 

সম্পাদক মশাই আগায় সোঁদন বললেন £ লোডশোঁডংয়ের দাপটে 
আমর৷ নাঙ্গ। ফাঁকির হয়ে 'গোঁছ । তাতে অবশ্য দুঃখ নেই। তবে 
চিন্তার ভূত চেপেছে ঘাড়ে । ঠিক সময়মত পান্রকা বের করাটা এখন 
'রয়েলি একট। হেডেক হয়ে দীঁড়িয়েছে । আম সঙ্গে সঙ্গে বললাম £ 
এটা আপনার ভূমিকা, আসল উপন্যাসের সারবস্তু হল আগেভাগে 
লেখাটা জমা দিতে হবে। তাই তো 2 মিষ্টি হেসে সম্পাদকমশাই 
বলোছলেন, হা, শাঁনবার। শাঁনবারের মধোই লেখাটা জমা দিও, 
প্রিজ। আমি জলাঁদ হিসেব করে নিলাম শনিবার, তার মানে 
মোহনবাগান-_-জর্জের মধ্যে মরশুমের প্রথম প্রদর্শনী খেলা ওই দিনই । 
তার আগেই মাল মশল৷ তোর করে সম্পাদকের টেবিলে আমার লেখা 
পৌছে দিতে হবে। তথাস্তু। | 


স্‌ ঙ্ছ সা 

জর্জ মাচের আগে পর্যন্ত মোহনবাগান খেলেছে ছ'টি ম্যাচ, গোল 
পেয়েছে ১৭টি ॥ সব থেকে কম গোল দিয়েছে প্রথম খেলায় ভ্রাতুসংঘকে 
একটি এবং সব থেকে বেশি গোল দিয়েছে এন আর-কে-_পাঁচটি। 
গতবার লিগ শেষে মোহনবাগানের গোল আ্যাভারেজ ছিল চার, 
এবার এ পর্যন্ত তিনের কিছু কম। এবছর তেমনভাবে গোল যে পাচ্ছে 
না এটা স্বীকৃত। কারণ কি এবং কেমন খেলছে মোহনবাগান+একটু 
খাঁতয়ে দেখা যাক। 


্নডারের অভাবটা৷ বেশী গোল না পাওয়ার 
টন যখন গতবার লিগের প্রাথীমক পর্যীয়ে মাঠে 
[ীববকেই তখন মাঝ মাঠের দাঁয়ত্ব কাধে তুলে নিতে 
প্রধানত ফরোয়ার্ড হাবিব নিজের আঁভজ্ঞতা খরচ করে 


উলাগানাথন 


গোতম সরকার 


শিবাজী ব্যানার্জি 


5 
র্‌ 


তে 


প্রদীপ ব্যানার্জি 


চে 14109) 0155 


(খেলার আসর ২০ 


বিজলী গ্রীল স্পেনসার প্রভাক্টস্‌ 


কলকাতা ৭০০০২৭, ফোন ৪৫-৮৯৩৯ 


হাফে খেলোছল যাঁদও ওর দ্বারা ডিফেনীসভ 'কাজট। প্রায় কিছুই 
হয়ান বলা যায়। আক্রমণ শানাতে প্রচওভাবে উঠে যাওয়৷ হাববের 
পড়ে থাকা জাম দিয়ে যখন কাউণ্টার আটাক হত প্রসূনকে তখন হতে 
হত দিশেহারা ॥ শান্তর তারতমো আসমান জামিন ফারাক থাকায় 
ছোট দলগুলি মাঝমাঠ পেরিয়েই “ওরে, বাবা এতদূর এসে গোছ' 
গোহের হাবভাব [নিয়ে বল জমা দিয়ে গেছে । ফলে খিাঁদরপুর মাচ 
পযন্ত“ মোহনবাগানের গোল অক্ষত ছিল। হাবিবের আট।কং 
টেনডেনাঁসর ফলে প্রসূনের খেল। চোখে পড়োন আটান্তরের লিগের 
গোড়ায় । গৌতম প্রচওভাবে ফিরে আসায় সব সমস॥ার সমাধান 
টিয়ে হাঁবব ফরোয়ার্ড লাইনের [িলডারের দায়ত্ব পালন করে যায়। 
এবছর অভাব ওই লিডারেরই । 
মানস তপন, শ্যাম, পায়াস ও বিদেশ-_ এই পাচজনের মধ্যে 
থেকেই চারজনকে বেছে মোহনবাগানকে আক্রমণ শানাতে হবে । কেমন 
খেলছে এরা £ এক এক করে বাল। 
ভ্রাতৃর সঙ্গে প্রথম ম্যাচাটিকে যাঁদ ট্রায়াল ধার তাহলে দ্বিতীয় মাটি 
থেকেই মানস-বিদেশ মোহনবাগানের য৷ কিছু আরমণের ধার যুগয়ে 
আসছে । মানস গতবছর শিল্ড থেকে যেভাবে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে 
এসেছে তার ধারাবাহিকতা এবছরও বজায় আছে। এখনও পথস্ত 
মানস খেলছে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। আউট সাইড ও ইনসাইডের 
ছোট ছোট ডজে এবং ?ল্পডে বিপক্ষ ব্যাকদের টালামাটাস করে -মানস 
এবছর প্রায়" প্রতিটি খেলাতেই একাধিক সুন্দর সেপ্টার' করেছে এবং 
গোলও পেয়েছে বেশ কয়েকটি । বিদেশের গাঁত এবং বল ধরে লাইন 
বরাবর ছুটে হঠাৎ 'কাট' করে ভেতরে ঢোক৷ এখনও যে কোনও ভাল 


ব্যাকের পক্ষে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এ পর্যন্ত বিদেশ ঝা 
খেলেছে তাতে মোহনবাগান সমর্থকদের আশাহত হওয়ার মত কিছুই 
ঘটোন। মোহনবাগান জনতা অন্তত এটুকু আশ। মানস ও বিদেশের 
ওপর করতে পারে যে তাদের নিখুত সেপ্টার তপন বা পায়াস বা শ্যাম 
১৪ গজের ভেতরে সুন্দর রিসিভ করছে যা থেকে যখন তখন গোল 
আসে। ৯ 

জেভিয়ার পায়াস। মোহন-সমর্থকদের অনেক আশ। এই খেলো- 
য়াড়!টিকে ঘিরে জমাট বেঁধেছে । যতটা বলা হয়োছিল ততটা। আশা 
পায়াস কিন্তু জাগাতে পারোন । তবে অসাধারণ ফুটবল সেন্স রয়েছে 
এই ছেলেটির মগজে । এখনও অবাধ প্রতাট মাচেই দশ নম্বর জার্স 
গায়ে পায়াস মাঠে, নেমেছে এবং গোলও পাচ্ছে । তবে ওর মনে 
এমন একটা ভয় বাসা গেড়েছে যা ওকে আরও ভাল খেলা থেকে 
সারয়ে রাখছে । এটা ঠিক পায়াসের. হোডিং খুবই দুবল, 'ড্রিবালংও 
খুব একট। উন্নত মানের নয় ॥। তবে দ্্যাপং নিখুত এবং পাসিংয়ের 
জবাব নেই । শুধু একটু সাহস আনতে পারলেই পায়াসের পক্ষে | 
দুাস্ত হয়ে উঠার কোনও অসুবধে নেই । 

ডান পায়ের প্রচণ্ড সট এবং উইথ দ্য বল স্পিড তপনের মূলধন । 
তপনের গোলের ভাগঃও কদাচং ওকে বিদ্রে করে। কলকাতার মাঠ 
তপনের কাছে অপাঁরাঁচিত নয়। মনে সাহসও আছে ওর। একটু 
নিশানা ঠিক করে এবং সামান্য বুদ্ধ খর5 করে পায়াসের নিখুত 
পাসগুলো তপন কাজে লাগাতে পারলে মোহনবাগান সমর্থকদের 
দৃশ্চিশ্ত। বনঃসন্দেহে অনেক কমবে । 

শ্যাম থাপা এমন একজন খেলোয়াড় যে অনেক অসাধ্য সাধন 
করতে-পারে॥ কেউ কেউ বলে শাম হচ্ছে মোস্ট আনপ্রোডিকটেবল । 
কখন ?ক করবে বক্সের মধো কাউকে তার হদিশ পেতে দেয় না। তবে 
শ্যাম এবার ফিফটি পারসেন্ট নিল্প্রভ ॥ তার প্রধান কারণ প্র্যাকটিসের 
ঘাটতি। বয়সের বাধা কাটানোর মত মনের জোর শ্যামের আছে তবে 
প্র্যাকাটসের অভাবের ফলে ফিটনেসের ঘাটতিতে শ্যাম জানান দিচ্ছে 


অবসরের সময় তার এসে গেছে । তবুও শ্যাম শ্যামই। এবং সেই 
কারণেই কেউই বলতে পারে,ন৷ ৭" জুলাই হঠাংই একট। অঘটন শ্যাম 
ঘটিয়ে দেবে কিন] 

এবছরও সবচেয়ে বেশী আশা ভরসা মাঝমাঠের গৌতম ও প্রসূনকে 
ঘিরে । গৌতম প্রায় প্রাতিটি ম্যাচেই এবছর ভাল খেলছে । অনেকে 
বলে গোঁতম ভাল খেললেই ভাল খেলার এক্সট্রা ইনপিরেশন প্রসূন পায় । 
প্রধানত ডিফেন্স করলেও গোঁতম এবছর প্রাতটি খেলাতেই অনেকট। 
এগিয়ে আব্রমণে সাহাযা করছে । এবং গৌতম-প্রসূনকে এটা করতেই 
হবে । কারণ আট]ঁকং জোনে স্ষিমারের অভাব পায়াস বা শাম কেউই 
হানড্রেড গারসেপ্ট পূরণ করতে পারছে না। দায়িত্ব তাই গোঁতম- 
প্রস্নকেই পালন করতে হচ্ছে। ৭ জুলাই মাচ জেতার দায়িত্ব 
অনেকাংশে নিভর করছে গোতম-প্রসূন জুটির ওপর । কতটা ভাল 
ওরা খেলতে পারবে সেটাই এখন দেখার বিষয় । 

মোহনবাগানের চার ব্যাককে নিয়ে কয়েকটা 'যাঁদ' আছে । প্রথম 
িফেন্দের 'বাঁদ' সবচেয়ে বেশী ভরসা! যার ওপর সেই সুরতকে নিয়ে । 
নিঃসন্দেহে সুরহ এখন ভারতের এক নম্বর স্টপার। ছ'ফুটি সুরত হেডে 
যে পাণ্চ রয়েছে তা কারোরই নেই । স্টপার [হসেবে সুরুতর দিকলও 
রয়েছে যথেষ্ট । ওর পাঁজশন জ্ঞান এবং টাাকলংও প্রমাণ করে 
ওর শ্েষ্টত্ব। হয়ে-যাওয়া বেশ কয়েকটি মাচেই দেখা গেছে সুরতকে 
গডগিয়ে বাওয়া কতটা শস্ত | 

অনেকবার বলা একটা কথা আরও একবার বাঁল। ঠাণ্ডা মাথায় 
খেললে সুরতকে পোররে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ওর মধ্ো 
িবগ মাচ টেম্পারামেণ্ট যতটা দেখোছ অনেকের মধোই এ অভাব বড় 
প্রকট । অসম্ভব মনের জোর নিয়ে সুরত দুর্গ আগলায় । ও ঠিক 
থাক। মানে অনেকাংশে আশ্বন্ত হওয়া ৷ 

তবে সাধারণ খেলায় সুত্রত কয়েকটি চোখে পড়া গোছের ভুল 
করে ফেলে । গুভার কনাঁফডেন্ট হয়ে গড়ে মাঝে মাঝে বিপক্ষ 
আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের ডঞ্জ করে এগিয়ে যেতে চায়। স্টপার 
হয়েও যে ওর স্কিল কোন অংশে কোনও ভাল ফরোয়ার্ডদের চেল্লে 
কম নয়, এর প্রমাণ দিতে গিয়ে মনে হয় মাঝে মাঝেই সুরত থেই 
হারিয়ে ফেলে । এটা ঠিক বড় ম্যাচে এই সব জাহির করার ভেতর 
সুরত থাকে না। কিন্তু ওর মাথার ওই পোকাটা সাঁদ কখনও 
িলবিল করে ওঠে তাহলেই বিপদের আশংকা দেখা দেয়। 
ভাবে ওকে এই কথাটা আমি বেশ কয়েকবার বলেছি প্রতিবারই ও 
লাছুক মুখে মিষ্টি হেসেছে। 

সুরতর দোসর প্রদীপ চৌধুরী কিন্তু এবছর ওর ৭৬-এর ফর্মে 
নাইনটি পারসেন্ট পৌছে গেছে । এর জন্যে ওর ইচ্ছেশান্ত এবং 
কেচ পি কে-র অক্রাস্ত পরিশ্রম ক্রেডিট নিতে পারে। শ্যাম, উলাগা, 
সুধীর ও প্রদীপের জন্য 'পি কে এবার সকাল-াবকেল গ্লযাকটিস 
সাঁডউল তৈরি করেছিলেন। শ্যাম, উলাগা কলকাতায় এসেছে 
প্রাকটিস শুরুর দীর্ঘাদন পর, সুধীর মাঝে মাঝেই প্র্যাকটিস থেকে 
টি নিয়েছে । শুধু পি কে-র ভাষার, প্রদীপ অক্রান্ত পারশ্রম করে 
ওর ঘাটাত পুঁষয়ে দিয়েছে । প্রদীপ জানে ওর 'স্কল কম;,তাই কখনও 
স্কিলের বড়াই করতে ও যায় না। সারাক্ষণই স্রেফ খেলে যায়। 
বড় টিমে এবং বড় ম্যাচে এই খেলারও একটা দাম আছে । ৭৬-এর 
লিগে ইডেনের থকথকে খাটালে প্রদীপ যে" খেলা খেলেছিল ৭ জুলাই 
সেটুকু উপহার দিতে পারলেই মোহনবাগান নিশ্চিত । 

শ্যামলের খেলায় |কছুট।৷ জড়তা রয়েছে । মাঝে মাঝেই ঠিক 
উপযুক্ত সময়ে ট্াকলিং করতে ও ভুলে যায়। এবারের ডুরাণ্ডে 


বুনার এই ভুলের খেসারত গুকে দিতে হয়েছে । প্রথম দিককার 


কাটিয়ে উঠতে পারলেই শ্যামল অনেকটা নিশ্চিত । 


ব্যান্তগভ-. 


মানস ও পান্নাসের ওপর মোহনবাগানের এবার ভনেক আশা/শংকর 


শি 


শ্ামলের গাতবেগ এবং ট্যাকীলং মোহনবাগানকে প্রেরণা দেবে । 

দিলীপ এবার অধিনায়ক । সেই সুবাদেই ওর নিজের প্রাভাঁবক 
খেলা কি ও খেলতে পারছে নাঃ একটা স্বীকৃত সতা 'লিখি। 
মোহনবাগানের লেফট ব্যাকে দিলীপের মুখোমুখি সুরজিত কখনই 
ভয়গ্কর হয়ে উঠতে পারেনি । দিলীপ সম্পর্কে সুরাঁজতের কিছুটা 
আ্যলাঞজ আছে ১ জানি না। তবে সাত্িই যাঁদ থাকে তে৷ সে 
সুযোগট। 'দিলীপের পুরোপুরি গ্রহণ কর৷ উচিত। দিলীগের কড়া 
ট্যাকলিংগুলি ওর মৃলধন। অনেক বছর ও মোহনবাগানে খেলছে । 
এবার আধিনায়ক |; এতদিন অনেক কিছুই ও দিয়েছে। ক্লাব যাঁদ 
ওর আঁধনায়কত্বে এবহর ওর কাছ থেকে একটু বেশী আশ৷ করে 
তাহলে নিশ্চয় সেটা দোষের কিছু নয়। ডুরাও ও রোভার্সে হোচট 
খাওয়ার কলগ্ক দূর করে 'দিলীপকে প্রমাণ করতে হবে তার আধিনায়কত্ছে 
দলকে সেও কিছু দিতে পারে । 

শেষ প্রহরী প্রতাপ ঘোষ। বলা হয় আধুনিক ফুটবলে 

গোলকিপারের কাছ থেকেই শুরু হয় আব্রমণ 7 রক্ষণভাগ্গের শেষ 
দু্ঘও গোলরক্ষক । কোচ পি কে এবং অরুণ ঘোষের গতে কয়েকটি 
ব্যাপারে প্রতাপ ভাস্করের চেয়েও দুর্দান্ত । যেমন ঠিক সময়ে” গোল 
ছেড়ে বেরিয়ে আসা । ওয়ান টু ওয়ান প্রতাপ প্রায় দুভেদা ॥ তাসপ্তব 
সাহস আছে ছেলেটির। আর প্রাস পরেপ্ট হিসেবে আছে লম্ব সট 
এবং শারীরক উচ্চতা ঝ৷ সব সময়েই বিপদের কারণ । তবে বড় 
“ম্যাচ খেলার আভিন্্রত। প্রতাপের কম। সামানা ভুলেই ওই খেলায় 
সব উপ্টে যেতে পারে। অনেক কিছু নিভ'র করছে প্রতাপের 
ওপর। এবছরের লিগে বার কয়েক গু নিজের যোগাতা প্রমাণ 
করেছে। তবে কলকাতার ফুটবল তো? সবাঁকছুরই মাপকাঠি একটি 
ম্যাচ এবং সোটই আসল । 

যে ম্যাটকে ঘিরে. এত কিছুর প্রস্ভাত, ৭ জুলাই সন্ধ্যাতেই তার 
ফয়সালা হবে। মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল, সবুজ-মেরুন না লাল- 
হলুদ কে বড় তার ফয়সাল৷ প্রাতবছরই এভাবে দু'একবার হয়ে থাকে। 
এবারও হবে তবে উপারি হিসেবে এবার প্রমাণিত হবে আরও একটি 
সতা। কারা শ্রেষ্ঠ_বাংলায় প্রাতষিত বাংলার ফুউবলার না সর্বভারতীয় 
তকমা আট। [ভন্রাজোর স্টারেরা। কোন দলের জয় কোন প্রমাণ 
বহন করবে সেটুকু না লিখলেও পাঠক কি বুঝে নেবেন না জিতট। 
আসলে কাদের হল ৯ 
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ও 
গৃত এক বছরে ইস্টবেঙ্গল 


হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় £ গতবার ইস্টবেঙ্গল লিগ পায়ানি, 
শিল্ও না। জয় করেছে বরদলুই ট্রাফ ও ডুরাণ্ড কাপ এবং রোভার্সে 
টিম যায়নি। এই হল এক নজরে গত বছরের ইস্টবেঙ্গল । একটা 
কথা কেউই অস্থীকার করবেন না, লিগ এবং "শিল্ড, বিশেষ করে লিগ 
জয়ে সদস্য সমর্থকদের অন্তর যেরকম উল্লাস ও আনন্দে মাতোয়ারা 
হয়, অন্য কোন দ্রাফ লাভ তাদের সেভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। 
৭৭-এ লগ হারালেও মোহনবাগান ঘরে এনেছিল ন্রিমুকুট বিজয়ের 
সম্মান। কিন্তু লিগে পরাজয়ের পর সমর্থকদের সেই ক্ষোভের কথ। 
অবশাই সকলের মনে আছে। থাকারই কথা। ক্লাব কর্সকর্ত। এবং 
খেলোয়াড়দের সোদন ফেস করতে হয়োছল সাপোর্টাস-মেস্বারদের 
তাঁর ক্ষোভ। আবার ৭৭-এ ইস্টবেঙ্গল লিগ এবং তার আগে ফেডা- 
রেশন ছাড়া আর কিছুই পায়ন। এতে ক্লাব সমর্থকরা দুঃঁখত ও 
বিমর্ষ বোধ করেছেন, কিন্তু বিক্ষোভে উত্তাল হনান ? আসলে প্রধানত 
লিগ এবং অবশ্যই কিছু পারমাণে শিল্ডের আবেদন এখানকার ফুটবল 
পিপাসু সমর্থকের মনে এতটা বাসা বেধেছে যে, অন্য প্রাতযোগতায় 
ক্লাবের জয়ে বা হারে তার৷ সুখ [কংবা বেদনা অনুভব করেন ঠিকই, 
তবে সেই অনুভবের প্রকাশ তেমনভাবে কখনোই ফেটে পড়ে না। 
আমার ধারণায় সার্বিকভাবে গতবারের ইস্টবেঙ্গলের ভামকা মোটামুটি 
ভালোই ছিল । 

৭৭-এর লিগ চ্যাম্পিয়ন ৭৮ মরশুমের প্রথম ট্রাফটি বাটোয়ারা 
করে নেয় তার চির প্রাতদবন্্রীর সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান 


দু'দলই যুগ্ভাবে ফেডারেশন কাপের দখল নিয়ে নিজেদেরকে ভারতের 
নলের ফুটবল দল হিসাবে প্রাতপন্ন করে। তার কিছুদিন পরেই শুরু 


হয় কলকাতার পাগল কর৷ ফুটবল-ীলগ। পুলিশকে সাত গেল 
দিয়ে ইস্টবেঙ্গল িগ শুরু করে। নিঃসন্দেহে শুভ-সচন। | গালা।রতে 
আনন্দের ঝোড়ে। হাওয়া বইতে থাকে । ঝপ করে সেট।৷ থেমে যায় 
দ্বিতীয় মাচেই ইস্টবেঙ্গল মাত ২১ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে 
হারায়। কিন্তু তারপরের শূন্যতার জন্য কেউই গ্র্তুত ছিলেন না। 
তৃতীয় খেলায় উয়াড়র কাছে ০-১-এ হেরে গেল ইস্টবেঙ্গল। 
অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় চমকে উঠলেন সবাই। সাম্প্রতিককালে 
কোন ছোট টিম এমনভাবে লিগে বড় দলকে ধার।৷ দিতে পারেনি । 
উয়াড় দিল। দিল লিগের চাকা ঘুঁরয়ে। জনতা বিক্ষুব্ধ 
হলেন। 


্ টা খু এ 1 


মোহর প্লশের বগঞ্ষে নেমে মরশুমের (৭৮) প্রথম. গোল করণে, 
পলম্দাঙগাণহ পঃ দন াতিল উসালী দশকি জর্িষ ধার ওকে । 


অতঃপর চতুর্থ মযাচে পোর্ট ট্রাস্টের সঙ্গে ১১ ড্র। এবং ইস্ট- 
বেঙ্গলের লগ পাবার আশ। কাত এখানেই শেষ হয়ে গেল । ত্বার- 
পরেও টিমট। উঠে দীড়াবার চেষ্ট। করল । এবং পরের সব করটি 
ম্যাচ জিতে মুখোমুখ হলো মোহনবাগানের । ইপ্ট-সমর্থকেরা বদ্ধ- 
পাঁরকর মন নিয়ে মাঠে এল__লগ ন। পাই, বিপক্ষকে আজ হারাতে 
হবে। .কন্তু হেরে গেল ইস্টবেঙ্গলই, শ্যামের দেওয়া! গোলে । ইস্ট- 
বেঞগল-জনত। সুরাজতের নিন্দায় মুখর হল। দ্বত্তীয়াধের শুরুতে 
সুরজিত গেল করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু কাজে লাগাতে 
পারেনি ।, আধনায়ক সুরাজত লিগে মাঝে মাঝে জলে ওঠ। ছাড়। 
সুীবধা করতে পারে দন ঠিকই। আবার এই সুরাঁজতই বরদলুই, 
শিল্ড এবং ডুরাণ্ডে আক্ষারক অর্থেই রাজার/মত মাঠে বিচরণ করেছে। 
আসলে, একজন ফুটবলার সবসময় ভালো খেলতে পারে 
না। তার চেয়েও বড় কথা, কোন খেলোয়াড় কখনই ইচ্ছা করে 
বাজে খেলে না, খেলতে'পারে না। মোহনবাগান লিগ চ্যাম্পয়ন 
হল, ৪ পয়েন্ট ?পছনে থেকে রানাস হল ইস্টবেঙ্গল। 

লিগ এবং শিল্ডের মাঝে ইস্টবেঙ্গল বরদলুই গ্রাফ খেলতে গোঁহাটি 
যায়। গিলগের ফল অবশ।ই ক্লাবের মাথা কিছুটা নুইয়ে দিয়েছে, 
বিমর্ধ করেছে সমর্থকদের । তাই, হারিয়ে যাওয়া মনোবুল চাঙ্গা 
করতে ও শিথিল অনুভূতিতে প্রাণ মণ্চার করতে বরদলুই পাওয়াট। 
ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে একান্ত জরুরী ছিল। এবং ইস্টবেঙ্গল" সেটা 
সাধন করেছে। ফাইনালে তাইলাগ্ডের বেশ কয়েকজন জাতীয় 
খেলোয়াড় পুষ্ট শান্তধর পোর্ট অথারটি দলকে হারিয়েছে  মনো- 
রঞ্জন ও সত্যাজৎ ছাড়াই । আসাম পুলিশের সঙ্গে দ্বিতীয় লিগ 
মেসিফাইনাল খেলায় মনোরঞ্জন আহত হয়, অসুস্থ ছিল সত্যজ্িংও | 
তবু, প্রচ ইচ্ছাশান্ত ও বদ্ধপরিকর মন নিয়ে লড়ে আগাগোড়া তীর 
প্রাতদ্বান্দিতায় ঠাসা ফাইনালে পোর্ট অারাটিকে ৪--২ গেলে হারায় 
ইস্টবেঙ্গল । চারটির দুটি গোল সুরাজতের, বাঁক দু'টি শহরের । 
ব্যাঙ্কের দলটির 'বিরুদ্ধে সুরাঁজতের খেলা অনবদা স্তরে পেণছেছে। 
চ্যাম্পিয়ন হলেও বরদলুই গ্রাফ ইস্টবেঙ্গলৈর ঘরে আসোন। কেন 
আসেনি সে কাহিনী সকলের মুখস্থ । 

বরদলুই জয় টিমটাকে আবশাই চাঙ্গা! করে। অতঃপর শিল্ড। 
শিল্ডে একমাত্ত অংশগ্রহণকারী [বদেশী দল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সুপার লিগ টিগ আরারাত সৌমফাইনালে (অবশাই যাঁদ ওঠে 
একথাট। বল৷ ছিল ) দু'প্রধানের কার সঙ্গে খেলবে, সেটা নির্ধারণের 
জন্য লটার কর! হয়। লটারির ফলে আরারাত ইস্টবেঙ্গলের দিকেই 
থাকে। 

সোমফাইনালে দু'দল মুখোমুখি হয়। এবং ইস্টবেঙ্গল বিদেশী |. 
প্রাত্বন্বীর বিপক্ষে ভালো খেলার সুনাম বজ্পায় রেখে, প্রায় শেষ 
গ্যস্ত বুক চিতিয়ে ওদের আটকে দিয়ে খেলা ভাঙার গিনিট চারেক 
আগে আনদ্র/ানক খাচাতিয়ানের দেওয়। একমাত্র গোলে হেরে যায়। 
এঁদন ইস্টবেঙ্গলের য৷ কিছু আব্রমণ, প্রধানত সুরাজতকে বেন্দ্র করেই 
গড়ে উঠেছে । সোমফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয় মোটেই! 
অগোরবের নয় । আরারাতের মত টিমের কাছে হেরে যাওয়ায় লজ্জা 
নেই। তাই বলে “জেত৷ যায় না" বলেও কোন কথা থাকতে পারে 
না। ইস্টবেঙ্গল ভিন্‌ দেশী গ্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এখানে জিতেছেও। 
তাই একটা কথা থেকেই যায়, প্রথম ৪৫ 'মাঁনট আরারাতকে রুখে 
দেওয়ার পর সেকেও হাফে আক্রমণের ফলাটা ইস্টবেঙ্গলের বাড়ানে। 
উচিত ছিল। প্রয়োজন ছিল আরও বেশা মানায় বিপক্ষ িফে্সকে 
ঝান্ত ও বিব্রত রাখা । 

শিল্ডের পর বেশ কিছুদিন মোন। এরমধ্যে পালা ঢুকলো 
এশয়ান গেমসের । এবং তারপরই ডুরাণ্ডের আসর 'দাললতে। আর 
এই ডুরাও জয়ই :9৮ মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বড় 


সাকলা। ডূরাণ্ডের শ্রথম ম্যাচ থেকেই ইস্টবেঙ্গল আত্মাবশ্বাসের 
জামর উপর দাড়িয়ে খেলেছে । এবং সেইমত দৃঢ়ভাবে পা ফেলে 
চলে এসেছে ফাইনালের কোঠায়। অন্য দিক থেকে ,ফাইনালে উঠে 
আসে মোহনবাগান । অর্থাৎ দু'প্রধান আঝার মুখোমুখি । ইস্টবেঙ্গলের 
সামনে সু'যাগ এল লিগের পরাজয়ের জবাব দেওয়ার । এবং তার। 
সেই সুযোগের সন্ধাবহার করল । তিন গেলে হারাল চিরন্তন প্রাতি- 
পক্ষকে । তিন গোল? হয, ৭৫-এর পর দৃ'প্রধানের পারস্পারিক 
লড়াইয়ে কোন পক্ষই তিন গোলের ব্যবধানে জয় পায়ান। ফাইনালে 
মোহনবাগান ডিফেন্স সুরতহীন ছিল। তবে, প্রত্যক্ষদশীর মতে 
সুরত থাকলেও সোঁদন ইস্টবেঙ্গলের জয় আটকাত না। আর সুরতর 
বদলে সোঁদন যে জাঁসি পরোঁছল, সেই সুধাঁর কর্মকা, এক কথায়, 
অনবদা খেলেছে। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গল এগিয়ে ছিল দৃ'গোলে। 
সেকেও হাফে অবশা মোহনবাগান সবশজ্তি নিয়ে ঝশাঁপয়ে পড়োছল 
লাল-হলুদের রক্ষণে। কিন্তু গোল পায়নি। এই অবস্থায়, খেলা 
ভাঙার কু ভাগে অনেকটা গতির বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল তৃতীয় গোল 
পায়। গোল তিনাট ভাগ করে নেয় সুরাজত, মাহর ও তপন দাস। 
রোভার্সে টিম যায়ন। অতএব, ডুরাও বিজয় দিয়েই ইস্টবেঙ্গল 
৭৮-এর ফুটবল মরণুম শেষ কয়ে। 


গত বছর যারা ইস্টবেঙ্গলকে টেনে নিয়ে গেছে, এবার তাদের 
কথায় আসা যেতে পারে । গোলকিপার 'দিয়েই শুরু কর৷ যাক। 
লিগের প্রথমাঁদকে ভাস্করকে বিচলিত ও নার্ভাস দেখেছি। কিন্তু 
তারপর যথারীত সে তার স্বকীয় দক্ষতায় গোলরক্ষা করে গেছে। 
লিগে মোহনবাগান ও আরারাত ম্যাচ বরদলুই বা ডুরাণ্ড যোঁদকেই 
তাকানো যাক, দেখা যাবে এক সাহসী, অনমনীয় ও দুর্দান্ত ভাস্করকে। 
ডিফেন্ে অন্যানাদের দক্ষতার কথা মনে রেখেও আম তুলে নিয়ে 
আসব মনোরঞ্জনকে । এবং এবপারে আমার সঙ্গে সকলেই নিশ্চয়ই 
চোখ বু'জে একমত হবেন । লিগ শুরুর আগে দলে যার স্থান পাওয়। 
নিয়ে আনশ্চয়ত। ছিল, সেই মনোরঞ্জন এমন দুর্দাস্তভাবে, যে মাত্র এক 
বছরের মধে। উঠে আসবে, সেট। ভাব যায়ীন। বরদলুই সোম- 
ফাইনালে ঝাঁক নিয়ে মারিয়া প্রচেষ্টায় গোল করতে এগয়ে যাবার 
জনোই ওর হাত ভাঙে। এই দুর্ভাগ্মের জন্য বেশ কিছুদিন, মাঠ 
থেকে দূরে থাকার পর ডুরাণ্ড আবার মাঠে নেমেই সে যে খেলা 
খেলেছে, তা বুঁঝ ওর পক্ষেই সম্ভব । মনোরঞ্জন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণের 
টাওয়ার । 

হাফে প্রশান্ত ব্ঠানার্জ লিগের শেষাঁদক থেকে অসম্ভব ভালো 
খেলেছে । এবং তার পাশেই রয়েছে সমরেশের আভজ্ঞত। ॥ লিগের 
প্রথমাদকে অপ্রত্যাশত বিপর্যয়ে টিমটার যখন আগোছাল অবস্থা, তখন 
সমরেশ, সুরাঁজতদের মত [সানয়র প্রেয়ারদের যে দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে 
আস উচিত ছিল ওর৷ তা এসেছে। ডুরাও জয়ের পিছনে সমরেশের 
বড় ভুমিকা 1ছল। এবং সারা মরশুমে কিছু ম্যাে ওর বুদ্ধ পিল 


[৫ খেলার আসর ২৫ 
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এবং আভজ্ঞত। দলের গোলের পথ খুলে দিয়েছে । 

ফরোয়ার্ড লাইনে অবশ্যই প্রথমে আসবে সুরজিত। [লিগে 
বিদ্রাস্তকর মুহূর্তগুলে। বরদলুই ও ডুরাণ্ডে সে ধুয়ে-মুছে দিয়েছে 
আক্রমণ চালিত হয়েছে তার নেতৃত্বেই। মরশৃমের শৃরুটা মন্দ হলেৎ 
সুখকর সমাপ্ত ক্যাপ্টেনকে আনন্দ দিয়েছে। সে বলেওছে, সব ভালে 
যার শেষ ভালো । আর একট৷ কথা লিগে ম্বাভাবক দক্ষতার পৃণ 
প্রকাশ ন৷ ঘটাতে পারলেও সুরাজতের এমন কয়েকটা গোল দেখোঁছি, 
যা শিল্পীসত্্। ও সৌন্দধবোধকে জাগিয়ে তোলে । একট৷ ক্লাীসকাল 
ছবির মত পুরে। বযাপারট। সম্পন্ন হয়। 

সুরাজতের পাশে সহায়তার সন্তার নিয়ে দীঁড়য়েছে মাহর বসু। 
মাহির খাটতে পারে এবং ওর মত পাঁরশ্রমী অফেও্ডার বর্তমান ভারতীয় 
ফুটবলে খুব কমই আছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে 'মাহর মাঠে দক্ষতা 
ছড়িয়েছে, বিপক্ষের জালে বল পাঠিয়েছে এবং যথাসাধ। সাহাযা 
দিয়েছে দলকে জয় পেতে । বরদলুই বা ডুরাণ্ডের মত গুরুত্প্ণ 
আসরেও তার লামের পাশে গোল লেখ। রয়েছে । 

তগন দাস গতবারই প্রথম বড় দলের জামা পরেছে । এঝ 
সেটা মানিয়েও নিয়েছে । সাঁবর আলি নাঠে নামার পর অবশাই 
তার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে । তবু গতবারের লিগে ইস্টবেসলের 
পক্ষে সর্বোচ্চ গোলদাতার শিরোপাটি আঁধকারে রেখেছে তপনই, তার 
সংগ্রহ ১৬টি গোল । উলাগ। আধকাংশ মযচেই গতবার তার নামের 
শ্রতি সুবিচার করেনি। 

পর পর দুবার সস্তোষ ট্রীফতে বাংলার সফল কোচ অরুণ ঘোষ 
ক্লাব কোচ [হসাবে কিন্তু শুরুতেই বার্থতার ধার। খেয়েছেন। ৭৫-এ 
মোহনবাগানের কোচ থাকাকালীনই সেটা প্রমাঁণত। ৭৮-এ ইস্ট- 
বেঙ্গলের কোচ হয়েও প্রথমট। তার শুভ যায়নি। টিম লিগ হারয়েছে, 
শিল্ডও । তবে শিল্ডে হারাটা, আব।র বলাছ, মোটেই মর্যাদাহানিকর 
ব্াাপার নয়। অতঃপর অরুণ ঘোষ প্রথম সাফলোর মুখ দেখলেন 
ইস্টবেঙ্গলের বরদলুই জয়ের মধা 'দিয়ে। এরপর তার টিম পেল 
ভুরাওড কাপও। এবং এই পাওয়া ক্লাব কোচ হিসাবে অরুণ ঘোষকে 
মাঞ্য উঁ্ছু করে দীড় কারয়েছে। 

৭৯ অর্থাং এবারের, মরশুমের জন্য ইস্টবেঙ্গল বেশ কিছু সংখাক 
বাইরের খেলোয়াড় সংগ্রহ করেছে। এবং সংগ্রহের লিস্টে কে কে 
আছে, তা সকলেরই জানা। লিগের বার্থতাতেই ক্লাব কর্মকর্তারা এই 
কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। তবে আমার ধারণা, বাইরের 
খেলোয়াড় আনার ব্যাপারে সময়ের ক্ষেত্রে যাঁদ কোন বাধা বাধকতা না 
থাকত, অর্থাং যে কোন সময়ে (এক্ষেত্রে আম প্রতি বছরের মরশুম 
শুরু হওয়ার আগের যে সময়টা, তার কথাই বলাছ ) এট। করা যেত। 
তাহলে, ইস্টবেঙ্গলের ডুরাও সাফলোর পর. ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই 
এতজন বাইরের ফুটবলার জোগাড়ের দিকে ঝ:কতেন না। ডূরাণ্ডে 
ইস্টবেঙ্গলের ভামক৷ তাই-ই বলে। ই 


মন্ত্রীরাও খেলার মাঠে, কিসের টানে 


বিশ্বজিৎ সিংহ 


যতীন চক্রবতাঁ £ 

বয়সটা আর খেয়াল থাকে না 

মাঠে গেলেই চোখে পড়ে ছোটোখাটে। 
চেহারার এক নাদুসনুদূস মানুষ লাইনের ধারে 
রিজার্ প্লেয়ারদের পাশে বসে । খেলার উত্তে- 
জনার মুহূর্তে উঠে দীড়য়ে চিংকারও করছেন । 
হাতে ধর৷ ইয়া লক্ব। চুরুট নিভে গেংলও খেয়াল 
নেই। 

ওই মানুষটিই কখনো আবার কর্মকর্তাদের 
ডেকে ধমক দেন। কোন দল আগে মাঠে 
নামবে এ নিয়ে সালিশের ভূঁমিক। নেন। 
দর্শকরাও দাবি মেটাতে ঘিরে ধরেন একেই । 

ইনি যত্তীন চক্ুবতাঁ । বর্তমানে রাজের 
এক জবরদস্ত মন্ত্রী। পূর্ত ও আবাসন দপ্তরের 
ভারপ্রাপ্ত । তবে মাঠের মানুষের কাছে তান 
'জ্যাকিদ।' 

যতীনবাবু মাঠে আসছেন সেই পঞ্চানন 
বছর আগে থেকে । একটানা । তখন 
মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের এক মাঠ ছিল। 
টেন্টও নাক এক। 

ক্লাস এইটের ছাত্র শ্রীচক্রবতাঁ লুকিয়ে 
ইীরিয়ে মাঠে আসতেন । সে আমলেও দারুণ 
ভিড় । লাইনে দীড়াতেন কয়েক ঘণ্ট। আগেই । 
ঠেলাঠোলিও হতো । চাপে কথনো সখনো। 
ছিটকেও পড়তেন। ছোট্র ছেলেটিকে পুলিস 
আর অনা দর্শকরা টকে ভেতরে ঢুকিয়ে 
দিতেন । 

যতীনবাবু মোহনবাগানের ভন্ত । এখনও । 
হ্থুলে পড়ার সগয় রাজনী?ত করতেন । খেলার 
ক্লাব মোহনবাগান তার কাছে ছিল ভাতীয়তার 
প্রতীক । নিজে বক্সিং শিখাতেন, দৌড়ে ছিলেন 


রঙ 


খেলার আস 
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ওস্তদ | বলাই চাটার্জ গুরু। তিনি আবার 
সব সময় মোহনবাগানে খেলতেন ॥ 

আগের আমলে গ্রীচক্রবতাঁর খেল। 
ভালো লাগতে৷ কুমারবাবু, সূর্য চক্রবতাঁ, মোন 
দত্ত, রাঁব গাঙ্গুলি, গৌসাই-এর। পরে 


সব আমলেই খেলা 
'কয়েকজন মন্ত্রী থাকেন যারা 


নিজের প্রিয় দলের খেলা থাকলে | 
তো কথাই নেই । কেউ কেউ 
ঠিক সময়ে মাঠে যাবার জন্য 
সকাল সকাল ফাইলপন্ত্র সেরে 
রাখেন । ফিক্সচার দেখে ট্যুর 
প্রোগ্রাম তৈরি করেন । জরুরী 
মিটিং-এর দরুণ মাঠে যেতে না 
পারলে অনেকের আবার হাসিমুখ 
গোমড়া হয়ে যায় ।॥ এতো রাজ- 
নৈতিক জনসভা নয়, তবু কিসের 
টানে তারাও মাঠে যান £ তিন 
বতমান আর দুই প্রান্ন মন্ত্রীকে 
লিয়ে সেই প্রশ্নেরই জবাব । 


শৈলেন মানা, চুনী গোস্বামীর খেলা। 
সুরত, প্রসূন, গৌতম তার কাছে সেরা । 

রাজনখাতিতে কখনো দল বদল করেনানি 
যতীনবাবু । মাঠেও না। তবে মোহন- 
বাগানের গোঁড়। সমর্থক হলেও খেলার জগতে 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অবদান তিনি নিজেই 
বারবার উল্লেখ করেন । 

আগে 'প্রয় দল জতলে তন খুব হৈ চৈ 
করতেন । বলাইদ। বেচে থাক৷ পধন্ত জোর 
খাওয়া দাওয়া হতো । এখন হুল্লোড় করেন 
না। তবে হারানে। দিনের আনন্দ এখনও 
অনুভব করেন। মোহনবাগান হেরে গেলে 
মন ভারী খারাপ হয়। 
অন্য মানুষ হয়ে পড়েন । 

খেলার মাঠে যাবার মতো। যতীনবাবু 
জেলেও [নয়মিত ঢুকেছেন । আবার শুধু খেলা 
দেখার জনা গ্রেফতার এড়াতে গা ঢাকাও 
দিয়েছেন । ষাটের দশকের ঘটনা । মোহন- 
বাগান__ইস্টবেঙ্গলের কুঁসয়াল মাচ । আগের 
দিন রাতে শ্রীচক্রবর্ভী খবর পেলেন, রাজনৈতিক 
কারণে পুলিশ তাকে ধরবে তাহলে তার আর 
খেলা দেখা হয় লা। "তান পালাচলন। 
ঘবধানসভ। ভবনে রাত কাটিয়ে বিকালে রুমালে 


এখন 


কয়েক ঘণ্টার জনা * 


মুখ ঢেকে গেলেন খেলার মাঠে । প্রেসবস্ত্রের 
পিছনের সারতে । তখনকার মন্ত্রী জগন্নাথ 
কোলে আর রবীন্দ্রলাল সিংহ তাকে দেখে 
অবাক। মাঠ থেকে বোরয়ে যতীনবাবু ধরা' 


দিলেন পুঁলসকে । 
আর একটি ঘটনা । সেই মোহনবাগান 
ইস্টবেঙ্গল লড়াই । সোঁদন আবার বামপন্থী 


দলগু'লও মিছিল বের করেছেন। মনুমেণ্ট 
থেকে যাবেন হেদুয়। সামনের সারতে জোত 
বসুর পাশেই যতীন চক্ষব্তী । 

চৌরঙ্গীর মোড়ে পা দিতেই হঠাৎ চিৎকার। 
এক কোণে রোডিও হাতে জটলা 1. ইস্টবেঙ্গল 
গোল দিয়েছে । নিরঞ্জন সেনগুপ্ত হাসিমুখে 
খবর 'দিতেই |বষাদগ্রন্ত যতীনবাবু পিছনে চলে 
গেলেন। 

কিছুক্ষণ পর মিছিল তখন ধর্মতলা পোঁরয়ে 
কমলালয় স্টোর্সের সামনে । আবার নিনাদ। 
শ্রীচরুব্তাঁ শুনলেন, মোহনবাগান গোল 
দিয়েছে । সামনে তক্ষাণ ছুট এসে খবরটা 
জোরে জোরে শুনিয়ে দিলেন। নিরঞ্জনবাবু 
পিছনে চলে গেলেন । 

বর্ঠমান বামফ্রণ্ট মীস্তুসভাতে এসেও 
শ্রীচক্রবতাঁ পায়াস আর ডেভিড উইলিয়ামসের 
শ্রেষ্ঠক নিয়ে সহকগাঁদের় সঙ্গে আলোচনা 
করেন। কিন্তু বিরোধ হয় না। কেন 
উাঁন বললেন, মাঠে নিয়মিত যান কমল গুহ, 
কানাই ভট্র/চাধ আর সুধীন কুমার । সবাই 
এক ক্লাবের সমর্থক । তার বাড়ির সকলেও 
মোহনবাগানের ভন্ত। 

মন্ত্রী হয়েছেন বলে যত্ীনবাবুকে মাঠে 
যাবার সময় করে নিতে হয়। এখন সব খেল। 
দেখতেও গারেন না । ডায়েরীর মধ্যে ফিক্সচার 
লুঁকয়ে রেখেছেন। চুপিচুপি নিজে দেখে 
মিটিং আর টার প্রোগ্রাম ঠিক করেন । 

যর্তীনবাবুর মতে, বর্তমানে খেলার মান 
লেমে গিয়েছে । দল বদল যেন পেশ। । 
আগে এরকম ছিল ন।। সমর্থকদের মধ্েও 
এখন বড় বেশী উগ্রতা । সবাই চায়, তার 
দলকে জিততেই হবে। ভথচ সব প্লেয়ারের 
ফর্ম সবাদন সমান থাকার কথা৷ নয়। এট 
বোঝ। দরকার । 

সাতষটি বছরের 'জা।কিদা'র্‌ খেলার প্রাতি 
টান কমেনি । কিসের জন্য ১ যাকে প্রশ্ন, 
তান হাসতে হাসতে জবাব দিলেন £ চুপচাপ 
বাঁলঃ “মাঠ আমাকে টানে । বয়সটা শর 
খেয়াল থাকে ন। 1 


ডঃ কানাই ভট্টাচার্য ই 
খেলা ভালবানি, তাই 
প্রায় পণ্টাশ বছর আগে । লোক। কিংবা 


'স্টিমারে নদী পোরয়ে এক কিশোর হাগুড়। 
থেকে কলকাতার গাঠে খেলা দেখত 


আসতে! । লাহ্‌নে দাাড়য়ে চার আন৷ দামের 
একটি টিকিট যোগাড় করতেই হিমাসিম। 
পুলিশী-ঘোড়ার টাটও খেয়েছে । 

সেই [শোর এখন গাঁড়তে মাঠে 
আসেন। ভি আই [প কার্ড হাতে। পুলিশ 
স্মালুট করে । 

মাঠে ঢোকার পর্ব বদল হলেও রাজোর 
শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্রাচার্ষ 
দল বদল করেননি। ছেলেবেলায় মোহন- 
বাগানের সমর্থক 'ছিলেন। আজও তাই। 
বাঁড়তেও সব মোহনবাগান । 

কানাইবাবু প্রথম খেলা দেখেন স্কুল 
পালিয়ে। ১৯৩২--৩৩ সালে । মোহন- 
বাগানের সঙ্গে কে আর আর দলের খেল৷ । 
ষদ্দুর মনে পড়ে, হামদও খেলোছিলেন । 

সে আমলে তার প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন 
বিমল চ্যাটার্জী । ইনসাইড | কেরানী ছিলেন । 
[বাড় মুখে যেতেন । নিরীহ চেহার। ॥ মাঠে 
কিন্তু বাঘ। গোষ্ঠ পালকেও শ্রীভট্রাচাষের 
পাহাড় মনে হত । তবু তার দল গোরাদের 
কাছেই প্রায় পরাজিত হত । 

আর হারলেই কানাইবাবুর বুকে ব্থ৷ 
লাগে। এখনও হয় । ফাইলপন্রে মন বসে 
না। তবে জিতলে? মুড হয়ে ওঠে 
জয়ফুল । 

এ মরশুমে প্রাতাদন মাঠে যেতে পারেনানি। 
কোনো খেলাই তার মনে দাগ কাটেনি । 
সেকেটারদের বলে রেখেছেন, মোহনবাগানের 
থেলা থাকলে সকালেই ফাইল-টাইল টোঁবলে 
দিতে । মাঝে একাদন হঠাং মিটিং-এর জন্য 
যেতে পারেনান। মুড অফ। 'িসিভার তুলে 
বারবার জদ্দ্রেস করেছেন £ এখন রেজাণ্ট 2 

কোন দল সেরা এ নিয়ে অন্য মন্ত্রীদের 
সঙ্গে কানাইদাবুর মতান্তর হয়লা। তবে 
গার্টি আঁফিসে ঝগড়৷ বেঁধে যায়। 

সরকার ছাপাখানার ফুটবল দল আঁফস 


লিগে খেলে। কাবিনেটে স্পেশাল পারমিশন 
করিয়ে তিনি ছ'জন খেলোয়াড়কে চাকার 
দিয়েছেন । আইনকানুন বড়.বাধ। । ন! হলে 
আরো খেলোয়াড়ের চাকরির বাবস্থা করতে 
পারলে খুশী হতেন, 

কানাইবাবুও প্রবীণ । মাঠে যাবার ব্যাপারে 
[তিনি কিন্তু সেই ছেলেবেলার মত। কেন 
যাই 2 উন বললেন £ খেল৷ ভালবাস, তাই। 


কমল গুহ £ 
আমিও যেন ওই ৰাইশের এক 


তেরো বছর আগেও কমল গুহ নিজে 
ফুটবল খেলতেন। পাঁজসন ছিল হাফ ব্যাক। 
স্কুল, কলেজ টিমেও চান্স পেয়েছেন। রাজোর 
কঁষিমন্ত্রীর বয়স এখন পঞ্টাশ। 

খেলা পাগল বুঝলে শ্রীগুহ এখন অনেককেই 

টাকট দেন। কিন্তু কিশোর বয়সে তাকে 
একটি টিককিটও জোগাড় করতে হয়েছে লাইন 
দিয়ে। 

মন্ত্রী মশাইয়ের প্রিয় দল মোহনবাগান ৷ 
মাঝে ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলাও দারুণ ভাল 
লাগত। প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন শৈলেন 
মানা, মেদ । এখন সুরাজৎ, মানস, গৌতম, 
প্রসূন, মনোরঞান। 

নিজের দল জিতলে কমলবাবু উচ্ছসিতত 
হয়ে উঠেন। বাইরের কেউ জানেনা, এঁদন 
[তানি রাজভবন মন্ত্রী নিবাসে ফিরে বলেন, 
স্পেশাল মেনু বানাও। আর হারলে এ 
দুঃখী প্রশ্সের উত্তর উনি মনেও আনতে 
চান না। 

বড় ক্লাবের সমর্থক হলেও শ্রীগৃহ ছোটে 
টিমের খেল৷ দেখতে যান। এবার টালিগঞ্জ 
অগ্রগামীর খেলা ভাল লেগেছে। তবে 
রাইটাসে এসে মাঠে যাবার সময় করে নিতে 
অসুবিধা হচ্ছে। 

ঠিক সময়ে হার হবার জন্য ডায়েরিতে 


ফিকশ্চার নোট করে রেখেছেন। খেলার দন 
তাড়াতাঁড় কাজকণ্ সারেন। ক্যাঝনেট 
সাব-কামটির মিটিং থেকে ছুটি নিয়ে খেলার 
মাঠেও গিয়েছেন । যেতে ন। পারলে মন যে 
বড় ছটফট করে। 

মাঠে পাশে পান পূর্তমন্ত্রী যতীনবাবুকে । 
কখনো পণ্ায়েত মন্ত্রী দেবু ব্যানার্জ, শিক্ষা 
রাষটীমন্ত্রী আবদুল বারও থাকেন। ফুটবল 
ছাড়া ভালবাসেন 'ৃরুকেট, ঝাড়ামণ্টন, টোনস। 

কমলবাবুর মতে, এ মরশুমে জুনের দ্বিতীয় 
সপ্তাহ পর্যন্ত খেল৷ তেমন জমে ওঠোন। তবে 
চারটে টিম ওঠানামার যে নিয়ম আই এফ এ 
করেছে তাতে ভাল ফল হয়েছে। ছোটো 
দলগুলি টি'কে থাকার জন্য সংগ্রামমুখী । 
বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলছে । 

সরকারী তরফে শ্রীগুহ ছোটো দলগুলকেই 
মদত দেবার পক্ষে । তার দফতরকে 'নর্দেশও 


দিয়েছেন, আইনে বাধ। ন। হলে এসব খেলো- 
য়াড়দের যেন চাকরিতে সুযোগ দেওয়া হয়। 
খেলার মাঠে লাইনের ধারে বসে খেলা 
দেখতে দেখতে কমলবাবু ছেলেবেলায় ?ফিরে 
যান। মনে হয়, তিলও যেন ওই বাইশ 
মন্তরীত্ব, গলসের স্যালুট, 


জনের একজন । 
ফ্গ আটা গাঁড় এসব ভুলে যেতে ইচ্ছে 
করে। 
্বত্রত মুখার্জি £ ₹ 
মাঠে গিয়ে শিক্ষাও পাই 
পরে যিনি পুলিশ মন্্রীও- হয়েছিলেন সেই 
সুরত মুখার্জি ছেলেবেলায় বাটানগর . থেকে 
কলকাতার ঘেরা মাঠে ঢোকার জন্য লাইনে 
দাড়িয়ে পুলশের তাড়াও খেয়েছেন । 
সুরতবাবু আসতেন ভোরের ফার্ট স্রেনে। 
দল বেধে । বাঁড়র কথ না শুনেই ৷ তারপর 
ইউ পেতে জায়গ। রেখে, ধাধা খেয়ে, ধাক। 
দিয়ে শেষমেষ মাঠে ঢুকতেন। গখালারিতে 
বসে দু' চোখ ভরে খেলা, দেখতেন। 
প্রবাসী বাঙালী বলে শ্রীমুখার্জকে নকলে 
বাঙাল ডাকতেন। তাই তিনি ইস্টবেঙ্গলের 
ভক্ত হয়ে উঠেন। কন্তু পরে কলকাতায় এসে 
মোহনবাগানের সমর্থক হয়ে যান। 
সুররতবাবু বর্তমানে ইস্টবেঙ্গলের সদসা। 
ক্লাবের নিবাচন নিয়ে মাথ। ঘামান। তার 
রাজনৈতিক কমাঁদের অধিকাংশ ইস্টবে্গলের 
অন্ধ সমর্থক। তাই এ দল 1জতলে তান 
পতাকা তোলেন, মিষ্টি খান। 
কিন্তু মোহনবাগান জয়ী হলে মনের 
ভেতরটা আনন্দে মোচড় দিয়ে ওঠে । অবশ 
হৈ ঠৈ করেন না। হারলে মনট। সুষড়ে পড়ে । 
নিজে রেগুলার ফুটবল খেলেছেন । গ্রামে । 
বঙ্গবাসী কলেজেও। রাজনীতিতে যানি 
স্ট্রাইকার, খেলার পাঁজসনে গতনি কিন্তু 
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৫৮) খেলার আসর ২৮ 


ডিফেন্সে। 

ফুটবলের পর তার প্রিয় খেল। টেবল 
টেনিস। ক্রিকেট তান ঘৃণ। করেন । ক্ষমতা 
থাকলে আইন করে এ খেলা তুলে দিতেন। 

শ্রীমুখার্জী সুরাজৎ সেনগুপ্তের খেলার ভন্ত। 
তবে হাবব, গোঁতম, সুরতের খেলাও ভাল 
লাগে। শুধু মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল নয়, 
তিনি মহমেডান স্পোর্টিং-এর খেলাও দেখতে 
যান। 

কংগ্রেস আমলে মন্ত্রী. থাকার সময় 
ক্যাবিনেট মিটিং ফাঁকি দিয়েও মাঠে যেতেন। 
মুখামন্ত্রী সদ্ধার্থ রায় বুঝেও কিছু বলতেন না। 


বর্তমানে গদিতে না থেকেও তান থেল। দেখার 
সময় পাচ্ছেন কম। সংগঠনেই সময় কাবার । 
মাঠে যেতে না প্ায়লে আগের মত মন খারাপ 
হয়ে যায়। 

তার মতে, টিকিটের টাকা সরকারী 
কোষাগারে যায়। অথচ কোনো সরকারই 
খেলায় মাঠে নজর দেনীন। দিচ্ছেনও না। 

তবে টাকা 'দিয়ে যেভাবে বাইরে থেকে 
প্লেয়ার আমদানী করা হচ্ছে তাতে তিনি কষুন্ধ। 
এতে বহু লোকাল খেলোয়াড়কে সারা বর 
মাঠের ধারে কাটাতে হবে । ভাঁবধাং নষ্ট হয়ে 
যাবে। এট শুরু করে মোহনবাগানই । 

নিয়ামত খেলার মাঠে যান বলেই সুন্রতবাবু 
অবাক হয়ে দেখেন, মাঠে এত দুভোগের মধ্যেও 
দর্শকরা সব সহা করে। খেলা আছে বলে 
অন্য অসভ্যতা নেই । মাঠে গিয়ে শুধু খেলা 
দেখাই নয়, শ্রীমুখার্জ শিক্ষাও নেন। 


প্রদীপ ভরীচার্য £ 
মনটা আরুপীকু- করে 
রয় দল জিতলে প্রান্তন মন্ত্রী প্রদীপ 
ভট্টাচার্যের নিজের ইলেকশন জেতার মতে। 
আনন্দ হয়। হারলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। 
প্রদীপবাবু ইস্টবেঙ্গলের হানড্রেড গারসেণ্ট 
সমর্থক । আগাগোড়া । বাড়তে সকলেই 


এ ললের ভন্ত নন। "দাদা মোহনবাগান । 

উন নিজেও খেলতেন । স্ট্রাইকার। 
প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন বলরাম । এখন 
শমাহর বসু, প্রদীপ চৌধুরী, সুরত ভট্টাচার্য । 

প্রদীপবাবু বাঁরডুমের ছেলে । কলকাতার 
ঘেরা মাঠে প্রথম খেলা দেখেন ৬৩--৬৪ 
সালে ।  ইস্টবেঙ্গল-_ মোহনবাগান । বয়স 
তখন আঠারে। । সিউঁড় বিদাসাগর কলেজের 
জেনারেল সেক্রেটর । বন্ধুর মারফৎ টিকিট 
পান। লাইন দিয়ে জীবনে কখনো মাঠে 
ঢোকেনান। 

মন্ত্রী হয়ে তার মাঠে যেতে অসু[বধ। 
হয়নি । তান মেথাঁডকাল । কোন দলের 
খেলা কবে তা আগে ডায়োরতে টুকে নিতেন । 
তারপর প্রোগ্রাম করতেন । কোনোদিন যেতে 
না৷ পারলে কানে ট্রানীজস্টার লাগয়ে 
রাখতেন । 

সে সময় মন্ত্রীদের মধো মাঠে যেতেন 
প্রফুল্লকান্ত ঘোষ, ফজলে হক, সুরত মুখার্জ, 
ডাঃ গোপাল দাস নাগ । হাঁস তামাশ। হতো । 


ক্যাবনেট মিটিং-এ প্রায়ই খেলার কথা 
উঠতো।। ফ্লাড লাইট নিয়ে আধ ঘণ্টা বিতক 
এখনো৷ ভোলেনান। তিনি একা ইস্ট- 
বেঙ্গলের হয়ে লড়েছিলেন। গোপাল নাগ, 
্রফুদ্নকান্ত ঘোষ, সুরত মুখাজ এমনাঁক 
সিদ্ধার্থ রায়ও অন।দিকে । 

এবছর মরশুম শুরুর দ্ু'হপ্তা পর্যন্ত এক 
দিনও মাঠে যুতে পারেননি। দলের কাজে 
দারুণ চাপ । মাঠে যাবার প্রোগ্রাম ঠিক রাখা 
যাচ্ছে না। তাই ভোরে খবরের কাগজ 
পেলেই এখন প্রথমেই খেলার পাতায় নজর 
দেন। 

এবার [তান মাঠে যাবার সময় করে 
নেবেনই । কেননা মনটা ঝড়ো আকুপাকু 
করে। তবে কোনো ক্লাবের তান কার্ড 
হোল্ডার নন বলে চট করে টাকট হাতে পান 
না। 

টি 


ছবিঃ নিউজ ফটে! এজেন্সী 


আসছে আবার সেই দিনটি 
ভাবছে খেলার “মাঠ” 
করবে বুকে দাপা-দাপি 
ভয়েই শরীর কাঠ । 


খেলবে আমার বুকে চড়ে 
মারবে বুটের লাথি, 
গা।লারিতে দর্শকেরা 
করবে হাতা-হাতি 


ই'ট পাটকেল ছু'ড়বে গায়ে 
মারবে ছু'ড়ে পট্কা। 
বাজঘখাই সব চিৎকারেতে 
লাগবে কানে খট্কা ॥ 


হারা-জেতা চাই না বাবা 
ডু-টা হলেই বাঁচি 
নইলে ওরা দামাল ছেলে 
চালিয়ে দেবে কাচি। 


বোস্বাইতে ফিরে এসে মনে হয়েছে যে 
গোহাটিতে ফেডারেশন কাপের সঙ্গে অনুষ্ঠিত 
সাব-জুনিয়র প্রতিযোগিত।টি নিয়ে একট 
আলোচন। হওয়া উচত। পূর্ণাঙ্গ আলোচন৷ 
সন্ভব না হলেও প্রাতযোগতার যে উজ্জল 
1দকাট রয়েছে সেটা নিয়ে নানা কারণে 
সংবাদপত্রে আলোচনা সম্ভব হয়ান। অথচ 
সাব-জুনিয়রদের সম্পর্কে নজর ন৷ দলে 
আগামী দিনে ভারতের ফুটবল যে সম্পৃ্ণ 
উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়বে তা বল৷ বহুলা। 

এবারে সারা ভারত থেকে ১৫ বছরের 
অনুর্ধ বারোটি রাজ) দল এসেছিল । আমার 
চোখে আসাম শুধু চ্]াম্পয়ন হয়েছে বলে নয়, 
দল হিসেবে তার। নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ঝলে মনে 
হয়েছে । 

সাব-জুনিয়রে তার! শ্রেষ্ঠ দলরূপে জয়ী 
হয়ে নিজের রাজাকে বলতে গেলে ! প্রথম 
রাষ্ীয় পর্যায়ে সম্মান এনে 'দিল। কারণ 
একথা বললে অন্যায় হবে না৷ যে এ পর্যস্ত 
আসামের ফুটবল দলগাক 'সানয়র 'কি জুনিয়র, 
কোন ফাইনালে খেলার যোগাতা দেখাতে 


দল হিসেবে আসাম 


পারেনি । কাজেই সাব-্রীনয়রর। মীর ইকবাল 
হুসেইন দ্রাফ জয় করে এনে আসামের ফুটবলে 
ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। 

আসামের ডিফেন্স ইমদাদখান ছিল শ্রেষ্ঠ 
খেলোয়াড় । লিও্কম্যান অথব৷ মধ্যাবভাগে 
বাহারুল ইসলাম, উইং ফরোয়ার্ডর মধো 
রোমন সাংগমী, সনেন মাসারা এবং 
স্্রাইকারদের মধে। জয়ন্ত কুমার,খগ্সেন গোগোই 
এবং সাঁরফ আলম মনে ঝাখায় মত ফুটবল 
খেলেছে । দলের মধ্যে যেমন সংহতি ছিল 
তেমান ছিল দ্ুততালে খেলার ক্ষমতা । আর 
সবচেয়ে উল্লেখযোগা এই বয়সেই তার। নিজের 
জায়গায় অথবা জোনে খেলার দায়ত্ব গ্রহণ 


1বজয়া আসাম দলের আঁধনায়ক লোহত 
গগৈ নূরুল আমনের হাত থেকে গ্রাফ নিচ্ছে 
। লক্ষ্মণ পোদ্দার 


ছিল সবার সেরা 


বগলের, তল। দিয়ে বলি গাঁলয়ে দেয়। অথচ 


কোচ লাঁতফ সহ সাব-দুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান আসাম দল / লক্ষণ পোদ্দা; 


করতে শখেছে। 

আসামের কাছে শ্লিপুরা চার গোলে হারে। 
এরপর "ভ' গ্রুগ চযাম্পিয়ন গাঁড়শ। পর্যৃদন্ত 
হয়আসামের কাছে। আসাম ও বাংলার 
মধ্যে সৌমফাইনাল হয়। বাংলার ছেলেরা 
শব গ্রুপ চযাম্পয়ন হয় আগাগোড়া ভাল 
খেলেই এবং প্রবল শ্রাতিদ্বন্বী দলদের হটিয়ে 
দিয়ে। গ্রুপে অক্পের সঙ্গে খেলায় বাংলার 
জয় অবশ। িছুট। ভাগাপ্রসূত । গোলাকপার 


আরফ একাটি অসাধারণ সট আটকাতে গিয়ে 


সটাট সোজ। আসাঁছল। 'কিন্তু বাংলা 
কেরালাকে যখন ৩--০ গোলে হারল তখন 
দলাটর শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করে নিলেন। 
[শেষ করে সুব্রত শীলের দেওয়। "দ্বিতীয় 
গোলটি । সুরত [বিপক্ষের মাথ। থেকে আসা 
বলাঁট হাফ ভাল করে গোলে পাঠায়। 
উপাস্থিত বুঁদ্ধর একাট ভাল দৃষ্টান্ত । 


তবে আসামের বিপক্ষে বাংলার ছেলেরা 
নিজেদের গোল আটকাতে বান্ত হয়োছিল। 
আর অন্যাদকে আসামের ছেলেয়া সুযোগের 
পর সুযোগ নষ্ট করতে থাকে । বাংলার 
আঁধনায়ক ভাষ্কর চক্রবাঁ, সুকান্ত পাল, সুরত 
শীল, শোভন'দত্ত, কবীর বসু এবং গোল- 
কিপার কৈলাশ গুরুং খুব ভাল' খেলে । 

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে জয়স্ত কুমার আসাম দলে 
যোগ দেওয়ার পর খেলার চেহারা পাণ্টে যায় । 
প্রথম গোলটি মূলত সাংম। করে তারই 
চেষ্টাতে। জয়ন্ত সারাক্ষণ আক্রমণের উৎস 
ছিল। দ্বিতীয় গোলটি করে মাসারী খেলা 
শেষ হওয়ার দুীমানট আগে । 


ফাইনালে জয়স্তের চেয়ে খগেন গেগোই 
ছিল আরও ভাল । কর্ণাটকের সঙ্গে ফাইনালে 
আসামের ছেলের জয় পায় দ্বিতীয়ার্ধের দু 
মানটের প্রথম গোল হওয়ার সুবাদে । জয়ন্ত 
কুমার গোল করে। এরপর বাহারুল 


ও) 


ইসলামের দ্বিতীয় গোলটি ছিল অনবদয। 
বাদিক থেকে উড়ে আসা বলের সে দিক 
পাঁরবর্তন করে দেয়। সাংম। তৃতীয় 
গোলটি করে। 
বিজয়ী কণটক সমানভাবে লড়াই চালায় । 


অথচ প্রথমার্ধে গতবারের 


কর্ণাটক দল অবশ্য পূর্ণ শক্তি নিয়ে খেলতে 


পারোন এই আঁভযোগ উঠেছে। 


হাতে খেলতে দেওয়া হয়ান। আসামের 
ছেলেরা সেখানে ডান্তারদের ছাড়পত্র পেয়েছে 


বোম্বাই থেকে আর শঙ্করণ 


বিনা বাধায়। তবে যারা অভিযোগ করেছিল 
তারা নিজেরাও দোষমুস্ত ছিল না। 

কর্ণাটককে ফাইনালে আসার আগে ভাল- 
রকম প্রতিত্বান্তার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 


'বশেষ করে রাজস্থান ও রেল দলের বিপক্ষে । 
দুটি দলই 'আভজ্ঞতা সম্পন্ন” ছিল বল৷ যায়। 
কর্ণাটক গোলের গড়পড়তায় সোমফাইনালে 
ঘায়। 

সোমিফাইনালে কর্ণাটক-উত্তরপ্রদেশ মাচটি 
ছিল প্রতিযোগতার শ্রেষ্ঠ খেলা । পাঁচজন 
খেলোয়াড়ের বয়স বেশীর আঁভযোগে 
হরিয়ানাকে প্রচ করে দেওয়া হয় এবং উত্তর- 
প্রদেশ সৌমফাইনালে যায়। উত্তরপ্রদেশ 
ভাল খেলে হারে তাদের দক্ষ গোলাকপার 
আনল কুমার বানুধার সামান্য ভুলে। গোল 
ছেড়ে আগে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে 
কর্ণাটকের স্ট্রাইকার ও অধিনায়ক 'সীন্তার বলটি 
উচু করে গোলে পাঠায় । উত্তরপ্রদেশ গ্রুপের 
খেলায় হারয়ানার কাছে ৩--২ গোলে হারে। 
মণিপুরের সঙ্গে ড্র করে। অন্য কয়েকটি 
দলের খেলোয়াড়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রেমসাগর 
আমার চোখে পড়েছে । 

আগের দুবায়ের তুলনায় এবার প্রাত- 
যোগিতার মান অনেক উঁচুতে ছিল। তবে 
বয়সের বাপারটা এখনও একট। সমসা। 
এপারে এবারের টুর্নামেন্ট কাঁমাটকে অনেক 
অভিযোগ শুনতে হয়েছে। ক 


কারণ 
তাদের কয়েকজন খেলোয়াড়কে বয়সের অঙ্জু- 
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ফেডারেশন কাপের অর্থ ঘাটতির 


ধাক্কার পর আগামী বরদলুই 
নিয়ে ভাবন! 


নিজস্ব প্রতিনিধি £ শৃধু গোহাটি নয়, গোটা আসামেই এখন 
ক5কাঁচি শোন। যায় সদা অনুষ্ঠিত তৃতীয় ফেডারেশন কাপের আর্থিক 
ক্ষতি এবং দর্শকদের গরহাঞ্জির থাকার ঝাপারগুলে ঘারে । কলকাতার 
দলগুলো 'না' বলার পরে পরেই টুনামেন্ট কাঁমটির কর্তারা ঝণাঁপয়ে 
পড়োছিলেন স্থানীয় লোকজনকে উৎসাহত করতে যাতে তারা মাঠে 
হাজির হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, প্রচারপন্র বাল মারফতে 
বহু চেষ্টা করেও টুর্নামেন্টের ২/৩টা খেল৷ ছাড়া স্টোডিয়ামের গ্যালার 
ছিল বহুলাংশে ফাকা। প্রথম ফাইনালে লোক জড়ো হয়োঁছুল 
হাজার বিশেক । এটাই সর্বাধক সংখা। সবমোট আর্থক ক্ষতি 
হয়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা । 

গোড়ায় কথা ছিল টুনামেন্টে যা লাভ হবে তার আধাআধি বখর৷ 
হবে আসাম ফুটবল আসো সয়েশন ও গৌহাটি স্পোর্টস অ]াসোসিয়ে- 
শনের মধো। সবশেষে লাভ তো দূরের কথ৷ লক্ষ লক্ষ টাকা ঘাটাত 
জেনে স্টিয়ারিং কমিটির কারা ফাপরে পড়লেন এবং সুব ঝকির জন্য 
দায় চাপালেন নীখল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কণা নুরুল আমনের 
উপরে। 

আমিন সাহেব তার আগেই বিপদে পড়োছলেন। ফেডারেশন 
সম্পাদক বিজয়রঙ্গমের সঙ্গে ঠাও্া লড়াই বেধে খাওয়ায় । বিজয়রঙ্গম 
ওঁদকে গেঁ। ধরোছলেন- দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি টুর্নামেন্ট চালাতে । 
ওই টুনামেন্টগুলোর দিন তাারথ ঠিক হয়োছল গৌহাটিতে ফেডারেশন 
কাপ শুরু হবার আগে এবং পরে ॥ এই ব্যাপারটা ফেড়ারেশনের 
নিয়ম বিরুদ্ধ ছিল। 

ফেডারেশন সভাপাতি নুরুল আমনের লক্ষা পথে বাধা সৃষ্টি 
কযোছলেন সম্পাদক বিজয়রঙ্গম। আশঙ্কা ছিল পাশ্চম ভারত, 
পাঙাব ও দাঁক্ষণের সেয়। দলগুলো অনেক টুর্নামেন্টের ঝামেলা থেকে 
রেহাই পেতে হয়তো গোহাটির ফেডারেশন কাপই বয়কট করবে। 
কিন্তু নুরুল আমিনের তাঁড়থাঁড় প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা হতে পারেনি। 
ত৷ সত্তেও কিন্তু স্টিয়ারিং কাঁমটি গোহাটির নেহরু স্টোডয়ামে লোকজন 
জড়ে। করতে পারোন। নুরুল আমন ,শেষাঁদন পর্যস্ত তার 
ক্ষমত। প্রয়োগে বাস্ত ছিলেন যাতে প্রাতযোগিতা সুষ্ঠুভাবে উৎরে 
যায়। 

নিজস্ব ক্ষমতা বলে নুরুল আমিন [নিঃশব্দে সম্পাদক বিজয়রঙ্গমকে 
এড়িয়ে গিয়ে ফেডারেশনের অন্য সব কর্মকর্তা, এবং দেশের বড় বড় 
কয়েকটি ক্লাবকে নানারকম নির্দেশ ব৷ অনুরোধ জানিয়োছলেন। 


াব এস এফ £ জে ।সট-র খেলায় রেফার উৎপল ভট্টাচার্য বল হাতে 
নিয়ে অবস্থা সামাল দেবার চেষ্টা করছে/লক্ষণ পোদ্দার 


] 


ও নী 


শাহি ১৪০৮ ০ 
জে সাটিঃীব এস এফের খেলায় জে সি -র অশোক বলের নাগাল 
পেতে চাইছে, বাঁদিকে রবীন্দ্র, ডানাদকে যোগীন্দর/লম্কমণ পোদ্দার 


টি ও আবদুল্লা৷ দক্ষিণের মানুষ । ফেডারেশনে দীর্ঘাদন আছেন। 
এখন সিলেকশন কামটির চেয়ারমান। নুরুল আমন তাকেই বেছে 
নিলেন দক্ষিণের টুর্নামেপ্টগুলোর জন্যে জবাবাদাহ করতে । ২৬ এপ্রল 
আমন সাহেব তার পাঠালেন আবদুল্লাকে এইভাবে £ 

“ইওর টোলিগ্রাম স্ট]াফোর্ড এাণ্ড আদার সাউথ ইতিয়ান টুর্নামেন্ট 
সাঞ্ষশণ্ড এযাও হেল্ড ভিউ. ফেডারেশন কাপ পাঁরয়ড ভায়ো- 
লেটেড ফেডারেশন রুলস । ফেডারেশন কাপ হজ বিন ভিজরাপটেড 
নিয়ারীল রেকর্ড । গিভ ইওর ওন জাজমেণ্ট অন 'সিচুয়েশন ইফ 
টিমস ফেইল টু কাম আকোর্ডিং টু ফিকশ্চ।র এ]ও এবাউট ভাওলেশন 
অব রুলস ।” 

আবপুল্ল। কি জবাব দিয়েছিলেন নুরুল আমিনকে) ত৷ হাতে-পাওয়া 
যায়ান। জানা যায়নি যে আবদুল্লা ওই তার পেয়ে সেটা বিজয়- 
রঙ্গমকে দৌখয়েছিলেন বা আলোচনা করোছলেন কিন ! 

শুধু কেবল ফেডারেশনের কর্মকর্তাই নয় দেশের যেসব বড় বড় দল 
দাক্ষণের টুননামেন্টগুলোতে অংশ নিয়েছিল তাদেরকেও নুরুল আমন 
তায় পাঠিয়েছিলেন যাতে তার কাজকর্মে গলদ না থাকে । এইরকম 
একটা তার পাঠানো হয়োছল গোয়ার ডেপ্পে৷ স্পোর্টস ক্লাবের কাছে। 
ছিওর টোলিগ্রাম স্ট্যাফোর্ড কাপ হেলড ডিউারং ফেডারেশন কাপ 
পারয়ড ভায়োল্ট্েড ফেডারেশন বুলস । ইউ হ্যাভ টু ফলে! ফেড়ায়েশন 


“কাপ ফিকশ্চার ।" 


ডেম্পো পরে ফেডারেশন কাপে যোগ দিয়োছিল। 

এতসব কাও সত্তেও গোঁহাটি শহর এবং তার আশপাশের হাজার 
হাজার ফুটবল 'প্রয় মানুষ নীরবে, নিঃশব্দে অন্তুতভাবে বয়কট করল 
ফেডারেশন কাপের খেলাগুলে৷ । অথচ বয়কটের, জন কিন্তু আগে- 
ভাগে কোনে। প্রচারও ছিল না। 

একটা [বিষয় এবারে পরিষ্কার হয়েছে__যে বরদলুই ট্রীফর গণ্ডগোল 
এবং এক শ্রেণীর দর্শকদের ফেডায়েশন কাগ বয়কটের পরে জি এস 
এ কর্তাদের হ'শ এসেছে। তারা বুঝতে পারছেন এভাবে চললে 


ভবিষাতে এখানকার প্রতিযোগিতাগুলে। বিস্মীতির গহ্বরের দিকে 
এগুবে। 

গোঁহাটির ভরঁড়া সংস্থাগুলির কয়েকজন কর্মকর্ড। নিজেদের স্বার্থ 
রক্ষাতেই বাস্ত। খেলাধূল। নিয়ে এদের এতটা মাথাঝাথ| নেই যতট। 
আছে নিজের পরিচয় জাহর করার চেষ্টায় । এমন লোকও আছেন 
যার খেলাধ্লাকে মূলধন করে নিজেদের আখের গোছাতে বান্ত। 
দু' একজন কর্মকর্তাতো  প্রকাশে। খেলাধ্লার মাধামে নিজেদের 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে আদতে এখানকার খেলাধূলারই 
সবনাশ করছেন। 

এসব কথ। শৃধু আমারই নয়। গোহাটি থেকে প্রকাঁশত একটি 
মাসক ভীড় পাতিক৷ 'আভরুঠ-তে ওখানকার এক সাংবাদিক অরুণ 
চন্দ্র বড়ুয়া 'আসামে খেলার উন্নোতিতে ঝাধ৷ কোথায়" এই শিরোনামের 
এক নিবন্ধে লিখেছেন “আসামের খেলাধূলার জগতে এমন কম লোকই 
পাওয়। যাবে যারা প্রকৃতই খেলাধূলার উন্নতির চিত্ত করেন। বেশ 
কিছু কর্ণকর্ত। খেলার মাধ্যমে নিজেদের পারচয় জনসাধারণকে জাহর 
করে এম এল এ অথব। এম পি হবার বাসনায় নয়তে। খেলার মাধ্যমে 
মন্ত্রীগণের সঙ্গে পারাচত হয়ে নিজেদের বাবসার সুবধ। করার আশাতেই 
এসেছেন । এইসব ব্যাস্ত খেলাধূলার জগতে আসেন 'বিঁভন্ন ক্রীড়া 
সংস্থাগুলির আর্থক অনটনের সুযোগ নিয়ে, পরে এরাই খেলোগাড়দের 
ভাগ/বিধাতা হয়ে যান । 

গোহ।টি স্পোর্টস আসো সয়েশনের বেশ কিছু অক্রান্ত কর্মী 
বছরের পর বছর যাদের আস্তারক প্রচেষ্টায় বরদলূই প্রাতিযোগিত। 
ভারতে প্রথম শ্রেণীর মধাদ। পেয়েছে তারা এই মুহূর্তে নতুন করে 
ভাবতে শুরু করেছেন। চিস্তাট। প্রকট হয়েছে তারা৷ খেলাধূলাকে 
ভালোবাসেন, খেলাটাকে ওখানে জিইয়ে রাখতে চান বলেই । 


এইসব চিত থেকে উঞ্চুত হয়েছে যে, জজ এস এ বা অনান্য 
ব্লাড সংগঠনে বাজে ধরনের লোকম্রনকে উৎখাত করে সেখানকার 
খেলাধূলাকে এবং সুদ্ছ প্রাঙখো?গতার পারবেশ চাঙ্গা করতে তৎপর 
হওয়। দরকার । 

ফেডারেশন কাপের নানা ঝগেলার মধ্যেও জি এস এ'র কয়েক 


জন কম্কর্ত। মাথায় রেখেছেন আগামীবঝারের বরদলুই প্রাতযোগতার 
সাফলোর চিন্তাভাবন৷। ?ফ বছরেই জি এস এ'র যে কর্মকর্তাটি 
কলকাতার দলগুলোর সঙ্গে ঘানষ্ট যোগাযোগ রেখে আমন্ত্রণ করে 
নিয়ে আসেন তান মন্ত সুবিধ। পেয়েছেন ফেডারেশন কাপের প্রাত- 
যোগতা চলাকালেই। ভারতের প্রায় সব নামী দলগুলোর সঙ্গে 
কথাবার্ত। বলেছেন আগামী বরদলুই প্রাতযোঠগতা সম্পর্কে। শুধু 
তাই নয় ওই কর্মকার ঘানঠ৩। বদ্ধ পেয়োছল 'দাল্প ক্রথ লস 
ফুটবল প্রাতযোগতার জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গেও। জানা গেছে 
যে, ডি সি এম-এ রাশিয়া; উত্তর কোরয়া, ইরাক, দাঁক্ষণ কোরয়!, 
কোয়ায়েত, মালয়োশিয়। থেকে যে সব [বিদেশী দল এবারে খেলতে 
আসবে! জি এস এ'র ওই কর্মকর্তাঁট ডি ?স এম কতৃপক্ষের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে চলেছেন যাতে বিদেশী কিছু দন বরদলুই প্রাতি- 
যোগিতাতেও খেলতে পারে । এতে খরচপন্রও কম পড়বে । এইসব 
ঝাবন্থা৷ এখানকার জনমানসে নতুন করে উতয়াহ যোগাবে সন্দেহ 
নেই। 

কানাঘৃষায় এও জান। যাচ্ছে যে কলকাতার দলগুলোর সঙ্গে 
জি এস এ'র সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উপায় নিয়েও অনেকে আগ্রহ 
প্রকাশ করছেন। 


[০] ও 8100 08112 


রঃ বদর গা 
এন” কথাটা বিদেশের ভাল লাগে। সে গ্রামের ছে 
সুযোগ পেলেই ছুটে ধায় নিজের গ্রামের বাড়ি 
-_কেণবপুরে, বাগনাপাড়া, থেকে কম দুর নয় ।.. বাঁ! 
গিয়ে সে দাঁঘির মত বড় তনতীপুকুরে জাল ফেছে 
বাশের তোর ঘটে বসে প্লান করে গ্রাচে 
গম্ধটাকে গায়ে স্থায়ী করতে চায় ।.. ও তখন ভুলে য 
ও সোপ্াল ব্যাঞ্কের ( ভবানীপুর ) কর্মী; বহু “ফ্যান' € 
আরা দেশে! দাদাদের সঙ্গে ওর বন্ধুও গুরুর সম্পর্ক 
বোদরা।'অমন হয় না'। ১৯৫৩ সালে মুর্শিদাব॥ 
মামাবাড়িতে ওর জন্ম_গোগাল ওর আদরের নাম 
বাব [জতেন্্রমোহন বসুর. বয়ুস হয়েছে। এক সু: 


পারি রি 


ম। ননীবালা কেঁদে-কেটে 'অনর্থ বাধিয়েছিলেন । 
গোপাল তার খেলা 'নয়েতেমন কিছু বলতে চায় 

সে অনেক দেরী ॥ তবে ওর মতে দাদারা ঘাঁদ গ্রা্ে 

মায়া কাটাতে পঞ্লিতেন। তবে ওরা অর্্ঘস্ জা 


মাঠে খেলে নাম করতেন ॥. - ্ 

তবে. বাঁড় গিয়ে. গোপাল. খেলা। 
নারাজ । লাজুক -স্বভাবের গোপাল তর 
থেকে আদর কেড়ে নেয়, বৌদি, মা ওদৈ] 
বসে, কখনও বা বার। ও দাদার পাল্লা 
আলোচনাও করে । কিন্ত এতো দীং 
মায়ের আশীবাদ ও বক্সুভয় মাঞ্ধায় নিয়ে 
--গই গ্রাম্য-বাড়িটাকে ছেড়ে পথে / 
_ উদ্দেশ] রয়েড স্ট্রটে র অস্ছায়ী আবাস, 


উত্তরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই তিনি 


বুক্ষরোপন করেন....... 


সিসেরো 


চি 


বহু. শতাব্দী পার হয়েও 
মহাজ্ানীর এই প্রবচনাট 
আজও আমাদের 

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে 
উদ্বুদ্ধ করে। 


ভবিষ্যতে যদি কখনও 
দুদিন আসে, তখন আপনি 
ও আপনার একান্ত আপনারজন 


[স্থাপিত ১৯৩২] 
রেজিস্টার্ড অফিস £ পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 


ব্যতিখত ক্ষুদ্র সঞ্চয় 

একভ্রিতভাবে লক্ষ, কোটিতে 
পরিণত হয়ে পিয়ারলেসের 
অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে সুদ্ঢ় 

করে তুলছে শুধু তাই নয়, 
সম্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ 
আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের 
দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে 
সক্রিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে । 


“পিয়ারলেস টীম” জনসেবার 
আদর্শে উদ্দসগক্ত | লক্ষ লক্ষ 
মানুষের কাছে “পিয়ারলেস" 
তাই আজ এত প্রিয় 


কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ মোহনবাগান ক্লাবের একটি দিগন্ত 


নিজস্ব প্রতিনিধি ; পূর্ব-বাংলার মানুষ 
মোহনরাগান ক্লাবের সদসা, সম্থক অথবা 
কর্মকর্তা এখন আর বড় একট৷ দেখ যায় না, 
যেমন দেখ। যায় না ইস্টবেঙ্গলে ৷ কিন্তু দাঁধ 
সতেয়ো বছর সেই মোহনবাগনের সবোচ্চ 
কম্কার পদে তাসীন অবস্থায় যান ৭ জুন 
আমাদের মায়। কাটিয়ে পরপারে চলে গেলেন, 
তান কিন্তু ওপার বাংলার মানুষ । দেশ 
স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ঢাকার 
ভাগ্যকুলেই থাকতেন কিন্তু তখনও মোহন- 
বাগান ক্লাবের সদস্)। শুধু সদসা নয়, 
উল্লেখযোগ্য সদস্য এবং কর্মকতাও। 

কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় ভাগ|কুলের রাজা 
জানকী রায়ের শেষ সম্তান। কলকাতায় 
শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে বালাকালেই তান 
মোহনবাগান ক্লাব সম্পর্কে আকার্যত হন। 
রায় ছন্মলগেই তরুণ কুমার সাহেব মোহন- 
বাগান ক্লাবের সদস্য হন। যৌবন ও গ্রোডতে 
বেশির ভাগ সময় তাকে কলকাতার বাইরে 
কাটাতে হতে। বটে, কিন্তু কলকাতা এলেই 
[বিকেলে ক্লাব হয়ে গঙ্গার পাড়ে বেড়াতে 
যাওয়া ছিল নিত্য-অভ্যাস। 

আগেকার দিনের রাজা-মহারাজাদের কাছে 
মেজাজটাই ছিল যেমন আসল রাজা, তেমন 
রমেনবাবুর ক্ষেত্রেও তাই । এমন সৌখীন, 
দিলদরিয়। মানুষ খু'জে গাওয়া ভার। যখন 
থেকেত্যর হাতে আর্থক ক্ষমত। এসেছে, 
মোহনবাগান ক্লাব কখনোই বিমুখ হয়ানি। 
উমাপাত কুমার বলেন, ডুর।ও খেলতে যাচ্ছ, 
ক্লাব তিন হীজার টাক। দিয়েছে । এর মধোই 
ফিরে আসতে হবে । আমর। জানতাম ক্লাব 
ফাওড আর ভাঙ্গা হবে ন।। অবশ্য এর মধ্যেই 
চলবার চেষ্ট। করতাম আমরা । কিন্তু তৃতীয় 
শ্রেণীর রেল কামরায় গাদাগাঁদ করে গিয়েও 
এবং সমস্ত রকম বাহুলা বর্জন করেও কোন 
কোন সময় এর বেশী বায় হয়ে গেল। 
রমেনবাবু ঝাকটুকু মিটিয়ে দিলেন । 


কুমার রমেন্দর নারায়ণ রায় স্মরণে মোহনবাগান ক্লাবের শোকসভায় ব্তৃত। করছেন উমাপাঁত কুমার 


ক্লাবের সুনামের জন্য কুমার সাহেব সদ 
উৎকাষ্ঠত থাকতেন । সম্প্রাত ডুরাণ্ডে মোহন- 
বাগান হারার পরাদন ভে।রবেলা। কুমার সাহেব 
সাধারণ সম্পাদককে ফোন করে বললেন, 
“ধরেন! পত্রিকা দেখেছো৷।” যীরেনবাবু 
একটু বিরন্তিভরে উত্তর দিলেন. “হ্যা, টিম 
হেরেছে।” অপর প্রান্ত থেকে বেশ ধমকের 
সুর ভেসে এলো। 'হারটাই বড় হল! টিমের 
যে দুর্নাম হয়েছে, খেলোয়াড়রা কি সব 'অশালীন 
আচরণ করেছে। এসব কী? হার-ীজৎ 
তো আছেই ।' ধাঁরেনবাবুর 'নরুস্তাপ উত্তর, 
'দেখাছ।* এখনও দেখোনি, দেখাঁছ? 
ঝনাৎ করে ফোনটা রেখে 'দিয়োছলেন 
রমেনবাবু। 

গত কয়েকবছর আগে মোহনবাগান যখন 
বছরের পর বছর কিছুতেই লিগ. পাচ্ছিল না, 
সদসা গ্যালারি থেকে প্রায়শই কর্মকর্তাদের 
বাপান্ত হতে), টেণ্টে ইস্টকবর্ষণ চলতো সেই 
সময় রমেনবাবু তার প্রিয়জনদের বলোছলেন, 
যেমন করে পারে৷ পুলিশ, মন্ত্রী সবাইকে ধরে, 
এই অশোভন ব্যাপারটা বদ্ধ করাও । 

ক্লাবের জয় নিয়ে যেমন তান মাথা 
ঘামাতেন, শেষ বয়সে ক্লাবের সুনাম রক্ষায় 
তাকে অনেক বেশী চিন্তান্বত হতে দেখা 
যেতো । ক্লাবের জয় নিয়েও যে রমেনবাবু 
একদা উদগ্রীব ছিলেন, সে গল্প শুনলাম ওর 
প্নেহের পান্ন প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। 
প্রফুললবাবুরা কালিঘাটের প্রধান গ্জারী। সে 
১৯৩৯ সালের কথা । প্রফুল্লবাবুকে ডেকে 
রমেনবাবু বললেন, '্রফুল্লঃমাফে একটু ভাল 
করে ডাকো দেখি, যেভাবেই হোক টিমকে 
এবার লিগ পাওয়াতেই হবে তার কথায় 
বেশ ঘট। করে মায়ের পুজে৷ হলো, অবশ্যই 
বায়ভারও তাঁরই । আশ্চর্য ঘটনা, মোহন- 
বাগান সেবার অনেক বাধ (বিশেষ করে তার 
আগের পাচ বছরের রেকর্ডধরী চ্যাম্পিয়ন 
মহমেডান স্পোর্টিং ও শড়শী ইস্টবেঙ্গল ) 
না ] 


আঁতক্রম করে 'লিগ চাাাম্পয়ন হল। ১৯১১ 
তে আই এফ এ শিল্ড বিজয়ের পর এতো বড় 
সম্মান পাওয়ার পর সে এক বিরাট ধূমধামের 
ব্যাপার । সে উৎসবের বড় হোত] কুমার 
সাহেব । 

এই তো সোদনের কথা । ১৯৭৬ এ 
মোহনবাগান লিগ, শিল্ঞ, রোভার্স ও ডুরাও 
জয়ের অনন্য সম্মান অর্জন করার পরই সমস্ত 
খেলোয়াড়দের সঙ্গে ফটো৷ তুলোছিলেন, ষে 
ফটে। তার িত/কার বসার চেয়ারটির স্মমনে 
টাঙ্গানো থাকতো । নিজের জাহাজ দিয়ে 
খেলোয়াড়দের নৌবিহার করালেন। ভুাঁর- 
ভোজন তো আছেই। 

মোহনবাগার্ন ক্লাব কুমারসাহেবের কাছে 
ধনশ্চয়ই বহু বিষয়ে কৃতজ্ঞ খাকবে। 'কন্তু 
ক্লাবের সবৌচ্চ কর্মকর্ত। সভাপাঁত পদে তার 
আসীন হওয়াটা নিতাস্তই কাকতালীয় । ভার 
আগে মোহনবাগান ক্লাবে সবাধক বয়োকানষ্ঠ 
সভাপাঁত ছিলেন সার ধীরেন মুখার্জ। এই 
ক্লাবের ট্রাডশন হল, সভাপাঁতি আমৃত্যু পদে 
আসীন থাকেন। সেক্ষেত্রে স্যার ধীরেনের 
শর রমেনবাবু কবে সভাপতি হতেন! কিন্তু 
ঘটনারুমে ১৯৬২ সালে ম্মেহনবাগান 
তৎকালীন এ আই এফ এফ সভাপাঁতি মনীন্দ্ 
দন্তরায় (বেচুবাবু)-এর টিম স্পোর্টিং ইউনিয়নকে 
নেমে যাওয়া থেকে বাচাতে মোহনবাগান ৩-০ 
গোলে হারলো ৷ খবরেয় কাগজে টিটি পড়ে 
গেল। স্যার ধীরেন ব্সনান্য কর্মকর্তাদেয় 
সঙ্গে রাগারাগি করে পদত্যাগ্ধ করলেন। 
অনেক অনুরোধ উপরোধেও স্যার ধারেন 
অনড় । ফলে সে পদে নির্বাচিত হলেন কুমার 
'্রমেন্দ্রনারায়ণ রায় । 

এই মেজাজী মানুষটির শেষ সময় খুব 
সুখের নয়। [বিশেষ কয়ে বছর দেড়েক আগে 
স্ত্রী বিয়োগ হবার পর তিনি ছিলেন একাস্তই 
নিঃসঙ্গ । শেষ বয়সে তিনি শোভাবাজারের 
রাজবাড়ি ছেড়ে পারক-সার্কাসের নতুন বাঁড়তে 
উঠে আসতে বাধ হন। 

মোহনবাগান ক্লাব ৯ জুন একটি শোক 
সভার আয়োজন করে। উমাপাঁতি কুমারের 
সভাপতিত্বে এই সভায় কমল বসু (স্পোর্টস 
কাউীন্সল ) অশোক ঘোষ (আই এফ এ 
সম্পাদক) ধাঁরেন দে প্রমুখ তার জীবনের 


নানাদক নিয়ে আলোচনা কয়েন 
এই সভায় অশোক ঘোষের একটি 


সুপারিশ £ খেলার মাঠে উত্তেজনা প্রশমনে 
এবং অশোভন আচরণ বন্ধে মোহনবাগান ক্লাব 
পথিকৃৎ হোক! সেটাই হবে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ 
রায়ের স্মৃতির গ্রাত সব থেকে বড় শ্্র্ধা 
প্রদর্শন । 


ফুটবলে ধারাবিবরণী প্রসঙ্গে 


ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী 
বাংলায় দেওয়া হচ্ছে দেখে খুবই ভাল লাগছে । 
যারা ধারাভা আমাদের লামনে 
উপাচ্থিত হচ্ছেন তায কেউ অতীতের দিকপাল 
খেলোয়াড় নতুব। বর্তমানের মোটামুটি নামকয়া 
সাংবাদিক । সৃতরাং এদের কাছ থেকে ধারা- 
ভাব্য শোনবার সময় আমরা অনেক কিছু 
আশা করাছি। কিনতু কিনতু কিছু ক্ষেয়ে যে 
বার্থ হচ্ছি সেটা বোধহয় ফুটবল প্রেমীদের 
না ধললেও হুবে। আমার বন্তবা গত 
২৩-৫-৭৯ তারিখের ধারাভাষা নিরে । সেদিন 
ধারাভাষাকার হিসেবে ছিলেন এককালের 
নামকর। খেলোয়াড় শ্রদ্ধেয় সুকুমার সমাজপাতি 
এবং তার সহকারী হিসেবে ছিলেন রীন 
মি। কিন্তু আমার বনধব্য সমাজপাতি মহাশয় 
সম্পর্কে । যার। মন দিয়ে ওই তারিখের খেলা 
শুনেছেন তারা নিশ্চয়ই লক্ষ) করেছেন শ্রদ্ধেয় 
সমাজপাত মহাশয় দিলীপ পালিতের মতো 
খেলোয়াড়কে বেশ কয়েকবার ঝ'াকিরে থলে 
উঠেছেন কোন বুঁদ্ধমান খেলোয়াড়ের-এটা করা 
উঁচত হচ্ছেনা. (বখন দিলীপদা বিদেশ 
বসুকে ভুল পাস দিচ্ছিলেন )। দ্বিতীয় কথা 
হচ্ছে খেলা চলাকালীন তানি খেলার বিবরণী 
ছেড়ে দিয়ে এত বেশী খেলোয়াড়দের 
সমালোচন। করেন ষে ভীষণ বিরন্ত লাগে । 
আময়। খেলা চলাকালীন খেলাটাই শুনতে চাই, 
নিশ্চয়ই সমালোচন। নয় । সমাজপাতি মহাশয় 
কথাট। পাঁলিতদাকে অনেক "মিস্টি ভাষায় বলতে 
পারতেন। [তান তে। বেশ কয়েকবার সোঁদন 
বলেছিলেন সুরত, প্রসূন, গৌতম, দিলীপ 
ভাবিষ।ং ফুটবলারদের কাছে আদর্শ, তেমনি 
যার৷ খেলার ধারাবিবরণী দেন তারাও যে 
অনেক ভাবিধাং ধারাভাষাদের নিকট আদর্শ ॥ 
এটা বোধহয় ধারাভাষাকারর৷ জানেন না। 
ভাই জিজ্ঞাস্য যোঁদন পাঁলিতদা খুবই সুন্দর 
খেলবেন সেদিন নিশ্চয়ই তান তার উচ্চ প্রশংসা 
করবেন বা করতে যাধা হবেন। সমাজপাতি 
মহাশরদের মতো মানুষ যদি মাইক্রোফোনের 
সামনে বসে মেজাজ হারান, তাহলে যারা 
দলের সমর্থক তাদের সঙ্গে পার্থক্যটা কোথায় 

থাকলো ? 
নিবোদিত। চকুবতাঁ, গোলাপী, কৃফনগর, 
নদীর । 

তে 


আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ আমাদের খেলার 
খবর প্রচার করেন কিন্তু সেটা নিতান্তই 
অপ্প। কলকাতার সিনিয়র [ডিভিসন 
ফুটধল লিগের খেলাগুলি বাংলায় প্রচার 
করার জনা আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে 
ধন্যবাদ । কারণ অনেক উৎসাহী জীড়া- 
মোদী ইংরাজি ধারাঁষবরণী ভালভাবে 
বোঝে না। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ 


- করছি তারা যেন বাংলায় খেলাধূলার সবোদ 


প্রচার করেন। এতে আমঞ্।। উপকৃত শুভ 
হধোই, বাংলার ছেলেমেত্েরা৷ খেলার উৎসাহ 
পাবে। এটা শুধু আমার এফার বন্তব্য লয়, 
আমি কেষল অনেকের বন্তব্য আপনাদের 


জানাচ্ছি। খেলার আসর কর্তৃপক্ষকেও 


১ অনুরোধ কার, আপনারাও যেন আমাদের 


£ হয়ে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে ওই অনুরোধ 


_ করেন। 


প্রসূন মৃখার্জ, বর্ধমান । 


ও) 
বেতার কেন্দ্রকে সাধুবাদ না জানিয়ে 


পারাছি না। গ্রামবাংলার অগণিত রলীড়ামোদী 
যারা চিরকালই খেলা দেখা থেকে বাণ্ঠিত, তারা 
অন্ততঃ রোজ বাংল। ধারাবিবরণী শুনে 
খানিকটা দুধের ম্বাদ ঘোলে মেটাঙ্ছেন। 
কিন্তু ইদানীং যারা ধারাভাষা দিতে 
আসছেন তাদের আধকাংশেরই কষ্টন্বর বিকৃত 
এবং উচ্চারণ খুবই অস্পষ্ট ॥ যেমন এবছর 
লিগে ইস্টবেঙ্গল ও স্পোর্টিং ইউানয়ন দলের 
মধ্যে খেলার দন যে দু'জন ভাষ্াকার এসে- 
ছিলেন তাদের মধো একজন প্রািবারই 
সুরাছিধ' কে 'সুরগাত', 'সতাজিং' কে 'সত্য- 
গীত' এবং "কারণ' এই সামান/ কথাটি উচ্চারণ 
করতে গিয়ে বারবার 'তারণ' বলে ফেল্- 
ছিলেন। আমাদের প্রশ্ব এই ধরনের 
ভাব্যকারের৷ প্রবেশাধিকার পান ক কয়ে। 
সবশেষে সফল ধারাভাষ্যকারের নিকট 
আমাদের একটা ছোট্র অনুরোধ আপনারা 
'লাইন-আপ” বলবার সময় “রজার্ভ' প্লেয়ার" 
দের নামগুলোও দয়া করে জানাবেন এবং 
রেফারির সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লাইন্দম্যান এবং 
আতিরিস্ত রেফারির নামটাও জানাবেন । 
সভাবৃন্দ 'বুপম রোজমেনট' দ্তপুকুর 
৬. ॥ 


৮ জুন খেলার আসর সংখ্যায় প্রকাশিত 
সম্পাদকীয়তে লিখিত আকাশবাণীর বাংল 
ধারাবিবরণী প্রচারের বিরোধিতা করে ষে 
লেখ প্রকাশিত হয়েছে তা মোটেই আশা- 
ব্যাক নয়। কেননা, আপনার উদ্বৃত,_ 
“যতাদন ভাল ভাষাকার না পাচ্ছেন, ধারাভাষ্য 
বন্ধ রেখে শ্রোতাদের বিরান্তর হাত থেকে 
রেহাই 'দিন।' এই কথাটাই যাঁদ বাস্তবে 
রূপায়ত করতে হয় তবে বিনা পরাক্ষায় কি 
ভাল ভাষাকার খুঁজে পাওয়া যাবে ঃ আম 
বলব, আকাশবাণীর এই পদক্ষেপ কেবলমানত 
ভাল ভাষাকার খু'জে বার করার জনাই। 
নিশ্চয়ই তার জন) বাভন্ন পরীক্ষার-নিরাঁক্ষার 
দরকার । সুতরাং বর্তমান ধারাভাষ্য প্রচার 
এক নতুন আবিষ্কার। আপান আবার 
বলেছেন, পুষ্পেন সরকার ও অজয় বসুর মত 
ভাষাকারের কথ। । িস্ু আপাঁন নিশ্চই 
জানেন, প্রত্যেকাদন একই লোকের ধারাভাষা 
শুনতে মোটেই ভাল লাগে না। সুতরাং তার 
জন) চাই পাঁরবর্ভন এবং এই পারবর্তনের 
ফলেই লাওয়। বাবে আগামী দিনের ভাবী 
পৃম্পেন, অজয় প্রমুখ । আর যেহেতু চট 
করে এদের পাওয়া যাচ্ছে ন। সেইজনা ধ্ারাভাষা 
বন্ধ করে দিতে হবে? দুধের স্বাদ ঘোলে 
মেটানও কি অন্যায়? বহু ক্রড়ানুরাগী 
আছেন যাদের পক্ষে ওই ধারাভাষা একমাত 
সন্বল, তাদের ফি আপনি দূরে সাঁরয়ে রাখতে 
চান? মনে হয়, নিশ্চয়ই না। তাই 
আমাদের অর্থাৎ শ্রোতাদের অনুরোধ ধারাভাষ। 
বন্ধ করবেন না, বরং এই সঙ্গে আকাশবাণীর 
কাছে আমাদের একটি আব্দার আপনারা 
প্রতোকাদন অন্তত একজন বিখ্যাত ভাষাকার 
রাখুন এবং অপর যে কোন একজনকে সহকারী 
ছিসাবে রাখুন। আমাদের পক্ষ থেকে 
আপনাদের কাছে কয়েকজন বিখ্যাত ভাষ্যকারের 
নাম উল্লেখ করাছ, অজয় বসু, পু্পেন সরকার, 


সুকুমার সমাজপাঁত, পি কে ব্যানার্জি এবং 
কমল ভট্রাচার্য 
প্রদেমৎ মঞ্জুমদার, ৩০১/৯ অশোকনগর, 


রে 
আই এফ একরের অবিলম্বে তার 
স্যার দুখীরাম ফুটবল কোচিং সেপ্টার-এর মণ্তন 
একটা বেরা সর্বাধীকারী কমেশ্ি কোং 


সেপ্টার খুলুন। আমার মনে হয় হরলিক্স 
সংস্থার মতন কোন টুথপেস্ট সংস্থা এগিয়ে 
আসবেন। আয় আধুনক ভিবছোলা দিয়ে 
সাহায্য করবেন। তাতে অন্তত ফুটবল 
ধারাবিবরণীতে এলোপাথাড়ি ভাষার হাত থেকে 
মুন্ত পাব।- যেমন ২৫.৫.৭৯ তারিখে 
সত্যাজৎ তকে সত্যাজৎ রার ব। মনোরজনকে 
'মনু' 'মনো' -সুরজির্তিকে 'সুর" বলা শুনে 
মনে হল, এইসব খেলোয়াড়রা ভাষ্কারদের 
পাশের বাঁড় বা একই পাড়ায় থাকেন বলে 
এই সব নাম বলতে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছেন। 
এবং বেতারে বলার সময় তা কাটিয়ে উঠতে 
পারেনান । যাই হোক। আমার প্রস্তাবটা 
আই এফ এ কর্তৃপক্ষ একটু বিবেচন৷ করে 
দেখবেন । মনে হয়, অনেকেই এ ব্যাপারে 
আমার সঙ্গে একমত হবেন ।. 

জনৈক শ্রোতা, কলকাতা । 


যেকোন বড় দলের খেলার দিন যারা 
আমাদের মতে অগণিত ক্রড়ামোদীদের ধারা- 
ভাষা শোনান, তার কি বড় দলের গুণ গাইতেই 
যান, তাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে এ সামান 
জ্ঞানটুকুও নেই? গত ২৪ মে ইস্টবেঙ্গল 
বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন-এর খেলায় যারা ধারা- 
বিবরণী শোনালেন আমাদের, তারা কি ইস্ট- 
বেঙ্গলের সদস্য বা সাপোর্টার জেস্ক) ? এছাড়া 
অজন্্র ভুল তে। রয়েছেই, ভুল করে স্বীকার, 
করলেও হর, অনেকে তাও করেন না, একজন 
ভুল করলে আরেকজন সংশোধন করে দেন 


তাই দেখোঁছি। কিন্তু গত ২৪ মে মহামেডান 
বনাম ফুমারটল দলের খেলায় দিতীয় দলটির 
পক্ষের একমাহ গোলদাতার নাম বলতে 'শিয়ে 
উভয় ভাথাকার শান্ত মিত্রের নাম করলেন অথচ 
দুটো বাংল দোনকেই দেখলাম দেবাশীষ-এর 
নাম, এটা কি? 

আমতা সাহা, লালগোলা। 


রা 
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বে 
গত ২৫ মে ইস্টবেঙ্গল বনাম স্পোর্টিং 
ইউনিয়ন দলের খেলার ধারাববরণী শুনে 
আমর শ্তীন্ভত হয়ে গেলাম । বিশেষ করে 
গৌরীশঞ্ষরবাবুর ধারাভাযা শুনে, তান 
একাধিকবার সতজিৎ মিত্রের নাম বলতে গিয়ে 
“সতাগাত রায়' বলেছেন, তার উপর গুরদেব 
সিংকে বলেছেন, 'গুরদিব', এটি যেমন হাসাকর 
তেমানি অবাক হবার ব্যাপার । কলকাতার 
লাখ লাখ মানুষ এই খেলার ধারাভাষ্য 
শুনেছেন। এইরকম মারাত্মক ভুল, তাছাড়া 
বঙ্গার কোন ধরনও তার ছিল না। বিপ্রববাবু 
একসময় তো৷ বলেই বসলেন, রাজস্থান দল 
আরুমণ করছে । আমরা আকাশবাণীর 
কর্তৃপক্ষের সাহায্যে সব রিলেই শুনে আসাঁছ । 
কিন্তু এ ধরনের নিয় মানের রিলে বোধহয় 
আমর শুনান। তাই কতৃপক্ষের কাছে 
অনুরোধ এ ধরনের ধারাভাষাকারদের রিলে 
করতে দিয়ে বাংল। ধারাবিবরণীর মান ক্ষুণ্ন 
করবেন না। 
শ্রীকুমার, কৌন্তভ, কল।াণ চাটার্জ, 
কালীঘু্ট, কলপকাতা-২৬। 
6) 
আমরা এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল, €মাহনবাগান 
এবং মহামেডানের খেলার সব ধারাভাষাই 
শুনোছ॥ কিন্তু ইস্টবেঙ্গল বনাম টালিগজ 
অগ্রগামীর খেলার ধারাবিবরণী শুনতে পাই 
নাই রোডও স্টেশনের কিছু গোলযোগ 
হওয়াতে। যে ধারাভাষাগুজি শুনোছ, 
প্রভোকটি ধারাভাষাই ভাল হয়েছে। কিনতু 
এই ভাল হওয়ার মধোই কিছু তুটি থেকে 
গেছে। সেইনুটির দুই একটি আপনাদের 
সামনে তুলে ধরাছি। 
যানি ভাষাকার তানি যাঁদ সেই দলকে 
সমর্থন করেন তাহলে দেখা যায় ষে সেই দল 
যাঁদ গোল করে তাহলে তানি আনন্দে আত্ম- 
হারা হয়ে কি বলবেন ভেবে পান না। 
এরকমই আরেকটি ঘটন। হচ্ছে যে কোন দর্শক 
যাঁদ মাঠের ভিতর ঢুকে তার প্রিয় খেলো- 
সলাড়কে আদর করে তখন ভাষ্যকার বলেন 
আপনারা দেখতে পেলেন একটি ছেলে মাঠে 
ঢুকে তার প্রিয় খেলোয়াড়কে আদর করলেন, 
কিন্তু যার। শ্রোতা তার৷ কি করে দেখবেন? 
ইস্টবেঙ্গল বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলায় 
একন ভাষ্যকার তার মুখে যা আসাছল তাই 
তানি বলাছিলেন। এই ছোট ভুলগুলোর 
জন/ ভাষাকারর। শ্রোতাদের সমালোচনার পান 
হয়ে ওঠেন। 
টিক্ষ, বুলা, অসীম, মিষ্ট; অমল, মিলন, 
'ভজা, কল্যাণ, চন্দন, শেখর, রবীন, 
আগড়পাড়া ইীলয়াস রোড, কলকাতা -৫% । 
বড় বলেই কি এতো ক্ষমা 
৬ জুন, কলকাতার সিনিয়র ভিভিসন 
ফুটবল লিগে ইস্টবেঙ্গল, বনাম টালিগঞ্জ 
অগ্রগামীর থেল। দেখবার সৌভাগ্য আমার 
হয়োছিল। এই খেলাতে সবচেয়ে বেশী যে 
ঘটনাটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে ত। হল 
রেফার রাবি চ্রব্তার ফিফার আইন ফুটবল) 
ঝাতরেকে নিজস্ব আইন অনুযায়ী খেলা 
পারচালনা। করা। 
ফিফার ১২ নং আইনের ৫ () ধারা 
অনুষায়ী যাঁদ কোন খেলোয়াড় বারংবার খেলার 
নিয়ম লত্বন করেন, তবে দেই খেলোয়াড়াটকে 
সতর্ক করতে হবে এবং বিপক্ষ দল অপরাধের 
স্থান থেকে ফ্রি-কিক পাবে। কিন্তু ওই 


খেলাতে ইস্টবেঙ্গল দলের সুরাঁগত সেনগুপ্ত 
ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিপক্ষ খেলোয়াডদের খারংখার 
বিসদৃশভাবে লাথি মারবার পরেও দেখল।ম 
যে রেফার তার বিরুদ্ধে কোন শান্ত দিলেন 
লা। অবশ|ই সেই ঘটনাগুগলিতে আ|ডভ|ণ্টেজ 
ক্ুজ্লের কোন পাঁরস্থিত ছিলনা । তাই, 
রাববাবুর কাছ্ছে জিজ্ঞাস। যে, তিনি কোন 
আইনে এই খেলায় সুরত সেনগুপ্তকে বারবার 
ক্ষম। করেছেন । বড় ক্লাবের খেলোয়াড় বলেই 
কি তাকে ক্ষমা করা হল 2 

তগন মুখার্জি, জগাছা, হাওড়া ॥ 


অন্ধ ভালোবাসা 

কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে 
বাংলার ফুউবল প্রোমিকদের মাতামাতি অনেকটা 
পাগলামীর মত দেখায় । যে খোলেয়াড়দের 
দ্বার বাংলার পূর্ব এীতহ্য কেবলমা ল্লানই 
হয়ান, কলাঞ্ষিতও হয়েছে ; (বল্ল মাঝে 
খেলোয়াড়দের ব্যবহারে ) উত্তউ ভালবাসার 
আবেগ সামলাতে তাদেরই পায়ে মাথা ঠুকছে 
বাংলায় সহন্র মানুষ । ফুটবল-প্রেমীগণ যাঁদ 
মনে করেন এট। প্লেয়ারদের প্রাতি আমাদের 
প্রেরণা, তাহলে আমি বলবো এটা দুর্যোধনের 
প্রাত শকুল মামার প্রেরণা । আজকে বাংলার 
কোন ফুটবল খেলোয়াড়েরই মনে নেই যে তাদের 
শবহুমানে পৌঁছাতে এখনে। অনেক দেরী। তার) 
জেনে নিয়েছে তারা৷ বাংলার শোঁরব। এর 
থেক্ষে বেশী তাদের কিছুই করার নেই বা 
থাকলে পারে না। বিশ্বে কিন্তু করে ভারতের 
গৌরব হওয়ার আিলাষ যাঁদ তাদের মন থেকে 
লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে ফুটবল-প্রেমীদের অন্ধ 
ভালোবাসার মারাই তার প্রধান কারণ । 

বাংলার ফুটবল-প্রেমীগণের জেনে রাখা 
উচত, বন্ছের ক্রিকেট-প্রেমীদের বা পাজাবের 
হাক-প্রেমীদের অবশাই মাতামাতি করবার 
কারণ আছে (যাঁদও তারা৷ অতটা করে না 
যতটা বাংলার ফুটবল-প্রেমীগণ করেন )। কিন্তু 
বাংলার ফুটবল-প্রেমীদের নাচানা6, বনদেলের 
শেয়াল রাজাকে সতব্ধনা ছাড় আর কিছুই 
নয়। 
প্রবীর কুমার মির, হয়ািন্দায় নগর, কানপুর। 

কল্পনা যা পারেনি 

৯. জুন প্রকাশিত 'কল্পনা-_ পুলস 
্যাথালটদের সের।'-_নিবন্ধটির জনা ধনাঝাদ | 
উপযুক্ত সুষেগা সুবিধ।$ ঠিকমত কোঁচং-এর 
অভাবে কত যে প্রতিভা, বিশেষ করে গ্রাম 
প্রতিভা অবহেলায় উপেক্ষা নষ্ট হয়ে যায় 
তার জলন্ত উদাহয়ণ এই কল্পনা মুখার্জি । 
আজকের যে কল্পনা, সে তে। শ্রায় ফুয়ে 
যাওয়া কল্পন। ॥ যে সু-থাস্থোর এবং কাঁড়া 
দক্ষতার সে আধকারণী ছিল, আমাদের দৃঢ় 
তায় ঠিক সময়ে সবাঁক্কু পেলে সে কমলাঁজং 
সান্ক, এজেল মোর হতে না পারলেও নেন 
পক্ষে আনিগা, শ্রীর্ুপাদের সমকক্ষ হতে 
শারতোই | তবুণ সে যে প্রায় নি্ের চেষ্টায় 
এতদূর এগোতে পেরেছে এরং আপনাদের 
বুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে বিলন্কে হলেও চ্ছান 
করে নিতে পেরেছে তার জনা আমর। তার 
গ্রামের ক্লাবের ছেলেরা গাধত ও আনান্দিত। 
পরিশেষে জানাই কল্পনা যা হতে পারোন, 
তা হয় তো৷ তায গ্রামের ক্লাবের ছেলেমেয়েরা 
(যার মধ তার ভাই বোনেরাও আছে )। তা 
হতে পারে বাদি কোনও ভাবে খেলাধূলার 
সমন্ধে কোনও ভীড়ানুরাগাঁ বা ত্ঁড়। শ্রাষ্ঠানের 
মাধামে তার কিছুমারও সাহাব। পায়। 
তারক দত্ত ও শল্ভু দাস, পারশ্যামপুর, হুগলী । 


টিবিভিনিরাকিরি এ রিসানে টড 


খেলার আসরে প্রকাশিত 
আমাদের দোষ নেই' িঠতে আমার কিছু 
মাধাামক্। পতরীক্ষার্থী রোনের। নীলিম। দেবীর 
পু যে সে নিরাসন্জ থাকে; বে পুর্চক নে 
অনেক কিছু 'দোহ দৌহ করতে বাতে পুজো 
করে'__টান্তটির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছে 
ফুটবলারদের ক্ষেতে অন্তত উীনজিটি প্রযো 
নয়। উদাহরণন্বরুপ_ দারা দুজন: খেলো- 
রাড়কে “খেলার আসবে তুলো ধরেছে । আমি 
তাদের এই ন্তঝের প্রতিবাদ জানিয়ে ফুটবল 
প্রেণী বিশোরীদের রক থেকে কিছু বন্ব 
রাখাছ! 

(১) ছোটবেলা থেকেই. একটা কথ। 
[বা পর্-পারকায়। এবং গরুজনদের মুখে 
শুনে আমাছ বে খেলাধুলা, করলে চারাতিক 
গঠন ও শারীরক পটুতার সঙ লঙ্গে মানিক 
বকাপও ঘটে । গঝ করে কোন সাতি- 
কারের খেলোয়াড়ের মধ্য এই তিনটি সুপ 
থাক! বাঞছনীয়। কারণ এদের আদশকে 
সামনে রেখে বড় হন্ন আগামী [দিনের খেলো- 
রাড়রা। সুতরাং এই. সকল জাদর্শবান 
খেলোয়াড়রা যে তাদের ফালদের শা আগ্লীল 
ইঙ্জিতপৃণ বাবহার ফরা থেকে বিরত থাকবে, 
এটাই বাস্তব সত) বলে কুউবল-প্রেমী কিশোরী- 
দের নিকট বিবেচিত। 

(২৮ তবু আদাদের সকলের অনে রাখা 
উচিত খেলোয়াড়রাও ভানু । ফলে-তাদের 
মধোও চারিতিক দোষ-ুটি থাকাটই ্বাঁবক । 
তাই বলে ভাগের বান্িগত চটিগুলোকে সবার 


স্পেনের কি হল 
জন্ম ল্ম থেকেই 'খেলার আমর" আমাদের 
মনোরন করে আসছে । এফজন একনিষ্ঠ 
পাঠক হিসেবে আমার জাবেদন, ১৬৭০ জন 
ফুটবল খেলোয়াড় ধর্মঘট করার ফলে স্পেনে 
ফুটবলারদের কি ফল হল (২য় বর্ষের ৪৬ুনং 
সংখ্যার ১১ পাতার তৃতীর কলমে) বলতে 
পারেন? 
সুধার চন্্র দ।স, [বরুমগড়, কলকাতা-৩২ 
তথ্য ঠিক ছিল 


& জুনের (১১৭১) খেলার আসরে “তথ্য 
ঠিক নয়' শিরোনামে প্রদাঁপ কুমায় সাধকের 
একটি চিঠি ছাপা হয়েছে । ওই চিঠিতে ১৯. 
মে সংখ্যায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে তথ্যের 
ভুল ছিল বলে বল। হয়েছে। আসলে আমার 
দেওয়া তথা গুলিপ্পিক অর্গানাইীজং কামটি 
প্রকাশিত তথা নির্ভর করে লেখা । ওই তথা 
অনুসারে হাঙ্গেরীর ৯ম স্থান 9 রুমানিয়ার ৬ষ্ঠ 
শ্থান আছে। কানাডার পদক সংখ্যা অবশ 
রৌপ) ৫ এবং রোজ ৬টি 


অভীন'সরকার। কলকাতা-৮৬ 1" 


রীতার জন্য গর্ব হয় 

টোকওতে অনুষ্ঠিত “এশীয় ট্যাক এণ্ড 
ফিল্ড' প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের বাঙালী 
মাঁহল। প্রাতযোগনী রাঁত৷ সেন এক নজীর 
গড়েছেন। তিনি সেখানে ৪০০ মিটার দৌড়ে 
তীয় হয়ে রোল) পদক জনন করেছেন এবং 
সেই সঙ্গে তানই একমার ভারতীয় মহিলা, 
যান ৪০০ মিটার দৌড়ের ফাইনালে ওই 
সাফল! অর্জন করেছেন । রাঁত। সেনের এই 
সাফলো আমর প্বভাবতই [বিশেষভাবে গাবধত। 
রাঁতা সেনের আয়ো৷ সাফল। কামন৷ কারি 


তাপস কুমার সাহা, দুগ্গাপুয়-৪, বর্ধমান । 


সাদনে তুলে ধরে তাদের ইখেজকে খুলিসাত 
করবার সখে। কোন কাত নেই, আছে ফুটবল- 
প্রেমী হিনাবে ল্জা । কারণ খেলোয়াড়দের 
শে নিরূপণ হয় মুলত তাদের খেলার উপর 
এবং এই খেলার বিভারেই আমরা তাদের শ্রদ্ধার 
সব্গ্রে্ঠ আসনে বাসয়ে পুজো করি, চারিত্রিক 
বিচারে কখনই নয়। সুতরাং একজন কুটবল- 
প্রেমী হিসাবে তাদের এই কথাটাই ভাবা 
উাচত 1ছল। 

(৩) মশ্তবাকারিণী বোনদেয় কাছে আমার 
প্রশ্ন তারা কোন বু্ধতে দু'জন ফুটবল খেলো-. 
পলাড়কে দিয়ে সমগ্র. ফুটবল খেলোয়াড়দের 
চার করল? নাকি এরা দু'জন ফুটবলারফে 
দেখেই জান্দাজ করে নিয়েছে যে সকল 
ফুটবলারই “একই পথের যায়ী' 2 তাই যদি 
হয তবে আমি লিজ ভাস্কর গাঙ্গুলী! ফ্যান । 
আমার মতো অনাদ। ফুটবল প্রেমী কিশোরী: 
বন্ধুরাও একেকজন একেক খেলোয়াড়ের ফান । 
সুতরাং এই মুহতে আমাদের অর্থাৎ 
অগাণত ফুউবল-প্রেশী িশোরাদের জানতে 
ইচ্ছ। করছে ভারত তথা পাথবীর আর 
কোন কোন ফুটবলারদের বাক্রগত, চি 
সম্পকে কুস। রটানোর মতে পুীজ তাদের 
আছে? লাকি কেবলমাত্র ব্যাঞ্জগত বআক্োম্য 
হেতু আল্গ হাজার হাজার ফুটবল-প্রেমী 
কিশোরীদের মনে তারা বিভ্রান্তির: সৃষ্টি 
ক্ষরেছে। 

রাজা চকবর্তী। কোক-গভেন'কলোনী, 
দুগাপুর 


“অবহেলিত ফুটবলার 
সুধীর কর্মকার” 


২৪ মে "ফুটবলার সুধীর কর্মকারে'র জীবন 
বেদ পড়লাম । দারিদ্রের নিষ্ঠুর উপহাসে এ 
জীবনের,বহু আক্রমণকে ট্যাকল করে [ভাবে 
আজ বিরাট ফুটবলার হয়েছেন তা আদশ- 
তরুণ । ফুটযলার হিসাবে শুধু বিরাট নন, 
অন্তরট।ও [বর/ট। কিন্তু তার মত মহান 
ফুটবলারণ তার যোগাতার পুরজ্র হসাবে 
যে অবিচার, অবহেলা, অপমান পেয়েছেন তা 
মর্মাস্তক! তার বিরাট যোগাতার কাছে 
'িষ্প্রভ সেই 'অঙ্ুন' পুরগ্ধারও শাননি আর 
জাতীয় দলের নেতৃত্ব দিতে দেওয়। হয়ান। 
কিতুৎ ভায়তের বিচারক কাঁমটি দেখান 
আওজ্রকের ভারতে এমন কোন খেলো।য়াড় চার 
আছে যা বিরাট বান সম্পন্ন ফুটবলার সুধীর 
কর্মকারের টাকে ঢযালেল জানাতে পারে বা৷ 


মত... 


তার চেয়েও 'অঙ্ভুনি' পাওরায় বেশী যোগাত। 
আছে? আপনাদের বহুল প্রচারিত পারফাতে 
সুর কর্মকারেয চারত তুলে ধরছি।] 

১। সকলেই স্থীকার করষেন জার্নেল 
সিং-এর পর সুধীর ভারতের শ্রেষ্ঠতম দুর্ধব 
ডিফেও্তার এবং এশয়ার সর্বশ্রেষ্ঠদের অনাভম | 
কতকগুল বড় প্রতিযোগিতায় যেসব অবধারিত 
গোল ঝাচিয়েছেন ত। কল্পনাভেই সম্ভব । 

২) সুধীরকে খেলায় মাঠে কোনাঁদন 
অঙ্গতঙ্গী করতে দেখ৷ বায়ান বা রেফারিকে 
হলুদ কার্ড দেখাতে হয়ান, এমন ঘটন৷ বিরল, 
একথা নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন। 
এতবড় ডাসাপ্রনের মানসিকতা এত বড় 
স্পোর্টসম্যানশিপ দেখা যায়ান বললেই চলে 
ব্মাল কালে। 

ও। ২২৫ মের খেলার আসরে লেখানু- 
সারে) গত ১৯৭৪ তেহরান এঁশয়ান গেমসের 
্ায়ালে পায়ে চোটের জন। বাননি। গেলে 
হয়তো আঁধনায়কণ হতেন ও অঙ্গন 
পেতেন। কিন্তু ভাল খেলতে পারবেন না 
বলে খেলাকেই আসলে বড় মনে করে যানান। 
সরল মনের এত বড় নির্ভেজাল ক্রীড়াদরদী 


বর্তমানে দুলভ। 
৪1 সুধীর বর্তমানে ঝাতক্রম চা, 
ভিন মামার প্রেমী নন। ভিলিই সম্ভবত 


একা যান রেডিওতে ইন্টারভিউ দেন না। 
টাভতে হান্দির হন না, সাংবাদিকদের এঁড়িরে 
ঢচলেন। বিরাট ফুটবলার হয়েও নিজেকে 
ছআহির না করার,+খেলার মধোই আত্মমাহিত 
থাকার এরকম মহন আদর্শ শ্রদ্ধার সঙ 


স্মরণীয় । 
এরকম আরও অনেক তার খেলোয়াড়ী 
চরিত বোশষ্টা আছে। এত বড় চরিতের 


খেলোয়াড়ী প্রতিভাকে আমরা অবহেল। 
করোছ॥ তার যোগ। মধাদা 'দাচ্ছি-ন।। 
অজয় কুমার চরুবর্তা, শামবাজারি, হুগলী ॥ 
এবারের সের! চিঠির জন্য পৃরদ্যার 
পাষেন অজয় কুষার চক্রবর্তী, স্যাষ- 
বাজার, হুগলী । 


'অতিরিত্তণ যথাক্রমে ৪০ টাকা ও ২০ 
টাকা দিতে হবে। গ্রাহকদের বিশেষ 


ব্যাক্ষ-ড্রাফট করে পাঠাতে পারেন । 
পাঠাবেন _আমাদের . সহযোগী 
প্রতিষ্ঠান চন্রঞাজার। 81011201, ৭ 
ইভিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা- 
৭০০০১৩ ঠিকানায় । 

ষারা ইতিপুবে গ্রাহক হয়েছেন 
চাদার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
তারা গ্রাহক. তালিকাভুক্ত থাকবেন, 
অভিরিজ্ত চীদা না দিয়েই | মেম্সাদ 
শেষে তাদেরও নতুন হারে চদা দিতে 
হবে। মলে রাখবেন চদার নতুন হার 
চালু হয়েছে ৬ এপ্রিল "৭৯ সংখা 
খেকে । 

সম্পাদকীয় দপ্তর £ ৪৭, বিপ্রবী 
অনুকূল  স্ট্িটৎকলকাতা-৭০০০৭২ 
ফোন £ ২৩৩১৬ ও ৯১-২১৬৬। 


এ উন্মাদনার পরিণতি 
কী? 


শী পপ্প্প্প্প্টট শী 

স্থভাষ দত্ত 8 লিগ শুরু হওয়ার পাক্কা 
দু" সপ্তাহ পর ঘরোয়। ফুটবলের [তন প্রধান 
এবার খেলতে নামে । প্রথম [দিনটি থেকেই 
এবারের দর্শককুলের আঁচ্ছরতা নজর কেড়েছে । 
আসরে প্রথম নামে মহমেডান এবং সে-দল 
প্রথম ম্যাচেই ক্যালকাটা জিমখানার কাছে 
পয়েন্ট খোয়ানোয় তার সমর্থকদের উৎসাহ 
কিছুটা স্তামত। এক এক করে অন্য দুই 
প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল খেলেছে এবং 
যেন তেন প্রকারে জিতেছে । ফলে মহমেডান 
সমর্থকদের উদ্দীপনায় জোয়ার আসতে বাথ 
হয়েছে? 

উন্মাদনায় ঘাটাতঃ এখন য৷ অবস্থা তাতে 
সকলের পক্ষেই ভালো৷। সেক্ষেত্রে মহমেডান 
স্পোর্টিং-এর সমর্থকদের উন্মাদনায় ঘাটাত 
নিশ্চিতভাবেই মন্দের ভাল ! 

কু ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান?. এই 
শ্রাতবেদন লেখা পর্যন্ত প্রাতিটি খেলার পর 
এই দুই দলের সমর্থকদের মনের স্থানটা দখল 
করছে হতাশা আর আত্মপ্রব্না। সৃষ্ট হচ্ছে 
ক্রোধ । 

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলার মাঠে 
শর প্রাতদবন্বী” হলেও এদের সমর্থকরা ঃ 
হয়ত লিগে দু' দলের সাক্ষাৎকারের পয় শব্দটা 
বদলে শঁচর শনু* হিসেবেই বোধহয় |লথতে 
হবে। দীর্ঘ ১৯ বছর ময়দানে একজন 
নিয়ামত দর্শক হয়ে এবং সাংবাদিক হিসেবে 
কাজ করে চলেছি। ১৯৭৮ আর ৭৯_ এই 
একটি বছরে দর্শকদের টরিত্ত যেমন দুত বদল 
হয়েছে, আর কখনো৷ এমনটি দোখান। 

১৯৭৮ পর্যন্ত কখনে। দেখেছেন কি, 
ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রতোক ম্যাচের দিন 
দুপুর এগারোটার পর সুবার্বান ট্রেনের 
কামরাগুল লাল-হলুদ অথবা সবুজ-মেরুপ 
পতাকায় ছাওয়।? গাড়তে উঠে প্রাতাদন 
'ভৌপু আর উলুধ্বনিতে আপনার কানের পর্দা 
ফাটার উপক্রম ১ অথব। 'ছারপোকাদের দেখে 
নেব, 'জাধানদের দৌখরে দেব' হুগ্ারের সঙ্গে 
কুরাচপূর্ণ মস্তবোর বর্ষণে আপনার গায়ের জর 
ক একশো পাচ ভাগ্রতে পৌছয় নাঃ 

্রেন-বাস-্রাম সর্ধহই. একই দৃশোর 
পুনরাবৃত্তি । একান্ত নাঁঝশ-মেঠুরে আর 
সামান্য বিবেকবানরা ছাড়া এই ভেপুওয়ালাদের 
কেষ্রই টিকট কাটে না। গেট আটকে রাখে 
ভেতরে ফাকা থাকলেও 'দলে'র লোক ছাড়৷ 
-অন) সবার প্রবেশাধকার ওরা হরণ করে। 
একাদিন ষাটোর্ধ এক বুড়ির দ্রেন থেকে নামতে 
ভিড়ে এক পা আটকে গ্সেলঃ ওদের জুক্ষেপ 


এই অত্যুৎসাহীদের জনা নতুন নতুন 
বাবসার কথা শোন। যাচ্ছে । যেমন নাক, 
ঠোঙ করে বাদামের মত ই'ট বার । লাল- 
হলুদ অথব। সবুজ-মেরুণ জামা গোঁগী মায় 
কাঁজর ঝাও বাকি । ইত্যাঁদ ইত্যাদ। 

এদের জালায় ফুটবলারদের জীবনও অতিষ্ঠ 
হয়ে ওঠে ॥ মাঠে ঢুকে পায়ে হামড়ে পড়া, 
ক্লান্ত শরীরটাকে (জেতা মাচের পর অবশ্াই) 
খোলামকুচির মত কাধে নিয়ে হৈ হৈকরা 
অথব। ছোট দলকে ই'ট মেরে হারতে বাধা করা 
অনেক কিছুই উল্লেখ কর। যায়_যার সব কিছুই 
এই উদগ্র ফুটবলপ্রেমীদের বিরুদ্ধেই যায় । 

এই উম্মাদ দর্শকদের যোদের বেশি ভাগ 
১৪ থেকে ২৪ বছরের) গালাগাল আমার মত 
অনেকেই করতে পারে। মাস্টারী করে 
উপদেশ দিতে পারে (যদিও একেবারে শিশৃ- 
দর্শকও সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবে, 'জ্ঞান দেবেন 
না মোসাই |"), 'কন্তু এই উন্মাদনার আসল 
কারণটা।র [শিকড় বের করে তাকে ধ্বংস করে 
সাচ্চ। ফুটবল-প্রেমী দর্শক তোর করার কোন 
সু-প্রচেব্ট। কেউ করে ি বা করবে কি? 

মানুষ যখন জীবনের প্রাঁত ক্ষেত্রে বণ্িত 
হয়, তখন তারা একট। কুটে৷ ধরেও ভেসে 
থাকার জন্য আকুল হয়। এই কিশোর 
তরুণ-মুব। অত্যুৎসাহীর। সেরকমই ইস্টবেঙ্গল- 
মোহনবাগানকে ধরে মনের খোরাক পেতে 
চেয়োছল ॥ ১৯৭০ থেকে ৭৫-_ছা'বছর ইস্ট- 
বেঙ্গলের লিগ জয়ের পর ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা 
উত্তেজনার এভারেস্টে পৌছে ভাবতে শুরু 
করোছিল। এদল কখনও হারতে পারে না। 
অপরাদকে মেহনবাগান লাখ লাখ টাক। ব্যয় 
করেও যখন ৫__-০ গোলে হারার রেকর্ড করল 
তখন মোহনবাগান সমর্থকর। ঘরের বউকে ধরেই 
মার শুরু করল । আমার নিজের চোখে দেখা, 
প্রথাত খেলোয়াড় এবং বক্তা শৈলেন 
মান্নাকে কেমন থুথু দিয়ে ওর৷ 'আভনন্দিত' 
করেছে । হতাশার চূড়ান্ত অবস্থানে পৌছে 
ওরা আবার আশার আলো দেখে ৭৬-এ ১৫ 
সেকেণ্ডে আকবরের দেওয়া গোলে । 

হীতমধো বিরাট বিরাট খেলোয়াড় এলো 


ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম]াচের সংরাদ 
শারবেশন করতে, রোডিও-টিভিতে ধারাভাষ্য 
অথবা [বিশেষজ্ঞের আভমত দিতে । আঁগ্রতে 
হ্বৃতাহতি! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সাক্ষাৎ- 
কার হয়ে দড়ালে৷ বাংলার মানুষের প্রধান 
পার্বণ । 

ত। সত্বেও এবার পাগলামোট। যেন অনেক 
বেশি। তাই এবছর প্রতিনিয়ত একট।-ভর় 
হৃদপিওটা কুরে খাচ্ছেৰ "ইস্টবেঙ্গল- 
মোহনবাগানের প্রাতিদবন্দিতা এবার শমুতার 
চয়ম প্রকাশ ঘটাবে ন৷ তো? দশ-বারো। লাখ 
টাকা ব্যয় কয়ে বাংলার বাইয়ে থেকে খেলোয়াড় 
কিনে এনে ক্লাব-কর্মকর্তারা বছরের শুরুতে এই 
কিশোর-তরুণ-যুবাদের মনে যে'ভয়ানক ৃপ্পলালু 
আবেশ সৃষ্ট করোঁছল, সেই আবেশ প্রথম 
দিকেই কেটে গেছে এখন তা৷ আকোশে 
পাঁরণত হতে চলেছে । 

অথচ এই উম্মাদনাময় প্রাণগুলির অনেকেই 
ভীষণ বুদ্ধমান।  এইতো৷ সৌঁদন চৌঠা। 
জুন। মোহনবাগগীন-বি এন আর ম্যাচ দেখে 
ময়দানে :৪২-এর শহাদ মাতাগনী 
হাজরার মুর্তর পাশ দিয়ে ফিরছি। হঠাৎ 
একটি মন্তবা আমাকে থমকে দিল। কানে 
ভেসে এল? একজন তার বন্ধুকে বলছে, “দেখ, 
দেখ! এই সেই বোক। মাহল]। হার মা 
কেন যে পুিসের গুলিতে প্রাণ দিলে !' চেয়ে 
দেখলাম ১৩/১৪ বছরের এক বুদ্ধিদীপ্ত 


কিশোর ইস্টবেঙ্গল মাঠে আর এক তরুণকে 


বলতে শুনেছি, “মাহর-ফাহিরের বেশি দাম 
বেড়েছিল। ওদের টাইট দিতেই ভূষো মাল 
সত্বেও বাইরে থেকে এদের আনা হয়েছে ।” 

সুতরাং এখনও সময় আছে ॥ ইস্টবেঙ্গল- 
মোহনবাগান সাক্ষাংকারের আগে উৎসাহটাকে 
উন্মাদন। হয়ে যাওয়া থেকে ঠেকান। অন্যথায় 
মাঠের শনুত। পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতে-গাঁলতে 
ছাঁড়য়ে পড়বে । যার ফল হয়তো জামশেদ- 
পুরকে স্নান করে দেবে । কোন শুভবুদ্ধ সম্পন্ন 
মানুষই তা৷ চাইতে পারে না। তাই খেলা 
যাতে খেলার মাঠেই থাঞ্চে সেজনা সচেষ্ট 
হওয়। দরকার । তাতে প্রত্যেকের মঙ্গল, 
ফুটবলের মঙ্গন। শু. 


কুস্তিগীর টাদগীরামের বিয়ে 5 ধুন্ধুমার কাণ্ড চভিগড় থেকে মদন পাল ভার্স 


কুন্তগারের বিয়ে নিয়ে 
সে এক ধুঙ্ধুমার কাণ্ড । 
হাজার হাজার টাকার ঘুষ 
( কলা।পণ  )। মধ্য রাত্রে 
সশগ্র দুই সঙ্গীসহ বে! 
নিয়ে পালিয়ে যাওয়া, সরু 
কারী মহলে হৈ টে, চাকার 
থেকে বরবান্তু- সব 1মালয়ে 
একেবারে ঘটনার ঘনঘট। । 
এদকে স্বনামখাত 'রিয়ের 
পাটি খবরের কাগজের 
লোকদের বলেছেন--এ সন 
কিছু মিথো, ডাহা মিথে!। এ 
'মাস্টারজী' নামেই সকলে চেনে, পুরে নাম বলেন মাস্টার 
ঠাদগীরাম। গোলমালটা. তাকে নিয়েই । কুন জগতে মাস্টারজী 
খুবই খ্যাত বান্ত। ১৯৬১-৬৩ সালে জাতীয় চাম্পিয়ন, '৬২, 
'৬৮, "৭২ সালে হন্দ কেশরা, '৬৯"এ বুস্তম-ই-হিন্দ, '৬৯-+৭০-এ 
ভারত ভীম, '৭০-এ অর্জুন পুরঞ্চার, '৭২-এ 'পদাশ্রী' আর “মহাভারত 
কেশরা" খেতাব পান। এমন একজন নাম ডাকওয়ালা কুন্তগীরকে 
যোগ) সম্মান দেবার জনা হারয়ান। সরকার ক্রীড়। বিভাগের এডিশনাল 
'ডিরেকউংরর পদ তৈরি করেছিলেন । নাঝালক। বিবাহের আভযোগে 
সে চাকুরি গেছে, এবং রাঙ্জ। সরকার ক্ষোভে দুঃখে এই নতুন তৈরি 
পদটাও বাতিল করে দিয়েছেন । 
ঠাদগীরাম জন্মেছেন হিসার লেলায় ১৫ মা$ ১৯৩৮ সালে। 
তার মানে এখন তার বয়স ৪১ বছর।॥ দুটি বউ তার আগেই আছে, 
আর আছে দু বউ'য়র গাঁচটি সম্তান। দতীয় স্ী আসলে তার মৃত 
দাদার বিধবা, স্থানীয় প্রথ। অনুযায়ী এখন [তান ঠাদগীরামের স্ত্রী । 
এরপরেও তার বিরুদ্ধে আঁভযোগ উঠেছে চৌতাল। গ্রামের এক 
নাবালিকাকে বিয়ে করার। উল্লেখযোগা চৌতাল৷ গ্রামে হাঁরয়ানার 
মুখামন্ত্রী দেবালালের বাস্তভিটে ৷ 
এই বিয্লের খবরটা একেবারে ঝড়ের মত সারাদেশে ছাড়িয়ে পড়ে । 
সাংবাদক দল চৌতাল৷ গ্রামে গিয়োছলেন খেজ খবর করতে, দেখা 
করেছেন ঠাদগীরামের সঙ্গেও । গ্রামবাসী আর চাদগীয়াম_ দু'পক্ষের 
বিবৃতিতে একেবারে আসগান জামন ফারাক । 
আামবাসীদের বক্তব্য ৪ গত ১৪ মা হারিয়ানার কুন্তগীরর। 
চৌতাল গ্রামে গিয়োছলেন রাজ! পধায়ের এক কুন্ত প্রাতযোগগতায়। 
সেখানে রাত কাটাবার সময় চৌতাল! ঝ্ঠান্ত ফেডারেশনের সম্পাদক, 
প্রান্তন কুস্তগীর ওমপ্রকাশ, লোকজনের কাছে পাঁরাচতি ওমপ্রকাশ 
হিউলার-এর সঙ্গে টাদগীরামের বিয়ে নিয়ে আলোচনা হয় । মাস্টারজীর 
সঙ্গে বিয়ে দেবার জনা, এক দাঁরপ্র জাঠের মেয়েকে প্রথমে ঠিক কর। 
হয়। কিন্তু দার জাঠ ভদ্রলে।ক টাকার প্রলোভনেও রাজী হলন।, 
কারণ তার মেয়ের তুলনায় টাদগীরাম বয়সে অনেকট। বড়। তখন 
দুই নাপত কুন্দনলাল আর বেগ রাই ওই গ্রাষেরই এক সম্পন্ন চাষী 
রণাজৎ [সংএর দ্বারস্থ হয়, তার মেয়ে উীর্মলার সঙ্গে বিয়ে দেবার 
দনা। এই বির প্রস্তায করা হয় ২০ মার্চ তারখে। সে সময় 
চৌতালার গ্রামবাসীরা ঝপারট। জানতে পেরে, এই বেআইনী বিয়ের 
বিরুদ্ধে রুখে দীড়ায় এবং তার মৃখ্যমন্ত্রী দেবলাল ৭ তার ভাই-এর 
সঙ্গে যোগাযোগ করে। 
মাস্টার চাদগীরাম ১*মে চৌতালায় এসে উীমলার বাব৷ রণাঁজং 
সং এর খামারে আশ্রয় নেন। শোনা যায় সে সময় মাস্টারঙরী 
উীধলাকে একট। হাতঘাড় আর তার বাবাকে বেশ কিছু টাকা দেন। 


তারপর ১৯ মে রগাঁজং |সং-এর বাড়িতে 'রাতজাগা” নামে এক, 


ধায় অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। হয়__অর্থাৎ সারা রাত ধরে ধঞরের 
গান হবে। ৮ জন মাহল৷ ধর্ম সঙ্গীত করছিলেন, শ্রোত। গ্রাতিবেশী 
পারজন। হঠাং তার লক্ষা করলেন গানের বিষয় বদলে গেছে, 
ধর্মের বদলে বিয়ের গান হচ্ছে । কথায় কথায় তখন তারা জানতে 
পারলেন ১৪ বছরের নাবালক। উাঞলার সঙ্গে ৪১ বছরের কুস্তিগীর 
ঠাদগীরামের বিয়ে হবে সে রানেই । গ্রামের পুয়োহিত পাঁওত ছোট; 
রামকে বিয়ে দেঝার জন) আন। হয়েছে, নগদ ৫০০ টাক। কবুল করে। 
জোগাড় যন্ত্র করে বিয়ে দিলেন এক ত্রাক্ষণ রমণী, এক নাপতানী, 
আরো ওই ধরনের কিছু লোকল্রন। পুয়ে৷ ঘটনাটাই বিদ্যুৎ গাঁততে 
একটি ঘণ্টার মধে! ঘটে গেল। শোনা যায় নাবালিকা কন]াকে 
চাদগীরামের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রণাঁজৎ [সিং পেয়েছে নগদ 
বিশ হাজার টাক। । এছাড়াও গ্রামের প্র্ণকার মাঁণরামের কাছ থেকে 
১২ হাজার টাকার গহন৷ কেন। হয়েছে। এ্ঃমের যুবকরা টের পাওয়ার 
আগেই দুই সনস্ত্র সঙ্গীর পাহারার গাড় চালিয়ে বৌ নিয়ে ঠাদগাঁ- 
রামের পঙ্গায়ন। চারাঁদন শ্বশুর বাড়ি থ্রকার পর উীঁ্মল। যখন গ্র/মে 
ফিরলো, তখন আর তাকে চেনাই যায়না। উীর্মল৷ '৭১ সালে গ্রামের 
গাঠশালায় ভর্তি হয়ে ক্লাস ফোর পযন্ত পড়েছিল। আর দশট। 
গ্রামের মেয়ের মত সে ছিল সাদাসিধে । কিন্তু চারাদিন 'ম্বশুরালে' 
কাটিয়ে আসার পর তার পারিবর্তনট। তাকয়ে দেখার মত-_বব ছাট 
চুল, বেলবটম পাাণ্ট, চোখে গগ্থলস। মাস্টারজীর কাছ থেকে যেসব 
উপহার পেয়েছে, সেগুলোই শুধু গ্রামবাসীদের ঘুরয়ে 'ফারিয়ে দেখায়ান, 
একথাও জানিয়ে দেয় যে আসছে মাসে সে তার স্বামীর সঙ্গে 
বিলাইত' যাবে। 

গ্রামবাসীর। এও জানয়েছে, 'বয়ের খবর জানতে পেরে “ঠাদগী- 
রামের এক ছেলে রণাজৎ সং-এর সঙ্গে চৌঁতাল। গ্রামে এসে দেখা 
করে। সে বলেছিল বিয়ে বন্ধ কর৷ গেলে ১৫ হাজার টাক দেবে । 
কিন্তু তার এ প্রস্তাবে কোন কাজ হয়ান, বরণ বেশ ভালোরকম প্রহার 
জুটেছে। 

রণাজৎ সিং-এর ১০০ একর জমি আছে, দরিদ্র সে তো নয়ই, 
বরং বেশ অবন্থাপন্ ॥ তবু টাকার লোভ সামলাতে .ন। পেরে 
নাবালিক। কনাকে বুড়ো বরের হাতে তুলে দিল এ অনাচার গ্রাম- 
বাসার সহ করোনি ॥ রণাঁজৎ পিংংএর এখন ধোপা-নাপিত বন্ধ, 
গ্রামের মধ্যে সে একঘরে । 

মরকারী বক্তব্য: সরকারী সূ থেকে জানানো হয়েছে, 
াদগীরামের বিবাহের অভিযোগ ছি আই ডি দপ্তর থেকে খাতয়ে 
দেখার পর, তার চাকার নাকচ কর৷ হয়, এবং তারজন্য স্তীড়। দপ্তরে 
নতুন যে পদ সৃষ্টি কর। হয়েছিল, তাও ঝাঁতিল কর৷ হয় ॥ 


চাদগীর।যের বক্তব্য £ 'আমি নাঝালিকা কি সাবালিকা কাউকেই 
বিয়ে কাঁরানি ধা করার ইচ্ছে নেই, কারণ হীতিপূর্বেই আম বিবাহত । 
তান আরো জানান সংবাদপতে তার বিয়ের খবর ষা৷ প্রকাশিত 
হয়েছে, সেট। সম্পূর্ণ ভভীত্তহীন, তার সামাঁজক ও কুন্তগীর ?সাবে 
খ্যাতির প্রতি শনুতাবশত কোন এক দ্বা্থান্বেী মহলের রটন|।! পাত 
ছোটুরাম, যান বিয়েতে পুরোহিতের কাজ করোছলেন, ?তানও এখন 
বিয়ের ঘটনা অস্বীকার করছেন, ত্ববে তার ভাই বলেছেন, বিয়ের 
রাতেই ছোট্রুরাম তাকে জানান বিয়ে 'দিয়ে তিনি পাঁচশো টাক। দাধিণ। 
পেয়েছেন 

ভিন্ন মত £ হরিয়ানার মুখামস্ত্রীর ছেলে প্রতাপ [সং বলেছেন, 
এই "বিয়ের প্রধান উদ্যোস্তা ওমপ্রকাশ হিটলারের ইয়ার দোস্ত কিছু 
প্রভাবশালী বাস্তর সহযোগিতায় এই ঘটনাটিকে ধাম। চপ। দেবার 
চেষ্টা চলছে । 

কেউ কেউ ভাবছেন 'মাস্টারজী'কে িথো [বিয়ের ঘটন। সাজয়ে 
ফাদে ফেলার চেন্ট। কর! হচ্ছে । এ প্রসঙ্গে তার৷ আর এক কৃন্তগীরের 
নাম করেছেন, শোন। যায় যার লক্ষ। আছে টাদগীরামের পদটির প্রাত। 


আপনার মনের মতো সাইকেল টায়ার এখন আরো ভালো! 
লাতুলা ৯ চ্ররলালা পা 
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চালিয়ে 


বেশি টেকসই £ রোডগ্টার ৯৯ 
সাইকেল টায়ারে ডানলপ এক নতুন 
ফর্মলার রবার কম্পাউণ্ড ব্যবহার 
করছে__ফর্যলা ৯৯। এই বিশেষ 
ধরনের উন্নত রবারে ক্ষয় হয় অনেক 
কম, ফলে চলে অনেক বেশিদিন । 


বেশি মজবুত বীড £ রোডস্টার ১৯ 
সাইকেল টায়ারের নতুন রি-ইনুফোর্সড 
বাঁড অত্যন্ত মজবৃত। তাই এই টায়ার 
অনেক বোশি পথের ধকল সইতে পারে। 


আরাম £ এ ছাড়াও আছে, 
রোডস্টারের সুবিষ্যাত ট্রেড প্াটার্ন 
-যা পথে অতি সহজে গাড়য়ে চলতে 
সাহাঘ। করে । ফলে সাইকেল চালাতে 
জোর লাগবে অনেক কম, চালিয়ে 
আরামও পাবেন অনেক বেশি। 


৯ হক্ররলরগর 
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তারি করোছন উারাই, ধারা 


আপলাদের র্দাই 


ভালো টায়ার দিয়ে আসছেন 
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বিশ্ব-ক্রিকেটে “ভারত” নামটি এখন সব থেকে নিচে শাঞ্ষস্টার থেকে সুরত সরকার 


পতুবোমার আতঞ্ক এই শিল্পনগরীর 
প্রধান পোস্ট আফসকে অকেছ্ছো করে 
রেখেছে । ডাকব ক্সগুলিতেই 'চিঠিপত নির্দিষ্ট 
সময়ের জনেক বোঁশাদিন বন্দী থাকতে বাধ 
হচ্ছে। তাই প্রুডেনসিয়াল [বশ্বকাপ সম্পকে 
এ লেখ। খেলার 'আসরে'র পাঠকের হাত 
যখন পৌঁছবে তখন হয়তে। চাম্পিয়া 
'নির্ধারত হয়ে গেছে ।.. 

তবে যখন এ লেখ৷ শাঠানো। হচ্ছে, তখন 
তদ্ধতীয়, বিশ্বকাপ বিজয়ীর সপ্তাবয তালিকার 
প্রথম নাম ওয়েস্ট ইিজ। অর ছ'টি টেস্ট- 
খেলুড়ে দেশের মধ্যে সব থেকে নিচের নামটিঃ 
আমাদের দেশ--ভারত |" 

৯ জুন এই মাঠে প্রথম ইুপ লিগ মআচে 
৯ উইকেটে ওয়েস্ট ইওজের হাতে ভারতের 
শোচনীয় হার বন্তুত কোন বিস্ময়ের ঘটনা 
নয়। নিউজিল॥াণ্ডের কাছে ৮. উইকেটের 
ব্যঝধানে হার এবং শেষ মাচ শ্রীলঞ্ার হাতে 
পর্যন্ত হওয়া ভারতের 'ক্রিকেট-সম্মান কোথায় 
নামিয়ে দিয়েছে তা বলা অপ্রয়োজনীয় ।. 

এই প্রাতবেদনে আমার প্রাতপাদ। বিষয় 
ওয়েন্ট ইজ-ভারত ম]াচে ভারতীয় ঝাটস- 
ম্যানদের কাছ থেকে অনেক বেশী নিষ্ঠা গে 


কেউ আশা করেছিল। কিন্তু তার৷ কা 
করেছে? গাডাসকরের কাছ থেকে আরও 
বেশী শ্থিতধী বাটিং শ্রত্যাশত ছিল। 


এও রবাটস চমংকারভাবে একটি বল তার 
ব। কাধের পাশে উ“্তু কাঁরয়ে দিল, আর 
গাভাসকর বলটাকে চলে যেতে দেওয়ার বল 
হক করল। ঠিকঠিক ঝাটে-বলে হল না। 
'ডিপ-ফাইন (লগ অগ্চলে লোপ্পা ক্যাচ নিল 
মাইকেল হোল্ডিং । 

ব্রিজেশও একই কারণে অর্থাৎ তাড়াহুড়ো 
করল। সে কভারে বল' মেরে সহজ একটি 
রান নেবার পর' দ্বিতীয় রান নেবার জলা 
ছুটলো । বিশ্বনাথ বারণ করল বরে, 'িন্তু 
[রজেশ কি ত৷ শোনে ! সে একছুটে'বাটিং 
প্রান্তে। বিশ্বনাথ সেখানে অনড় হয়ে 
দাড়িয়ে । ভ্ভ রিচার্ডস-এর মতো ফিল্ডার 
শরীরের একটি ঝাঁকানিতে বলটি ধরে সোজ। 
বোলারকে দিল । [ব্িজেশ রান আউট । 

দেশের গভীর সংকটকালে গুাগ্। বিশ্ব- 
নাথের ৭৫ রান নিশ্চ্তভাবেই, এই ম্যাচের 
সব থেকে উল্লেখযোগ [বিষয় মর্নে করা যেতে 
পারে যাঁদও দ্ুতগতি নিষ্কলুষ অপরাজিভ 
সেপ্চুর (১০৬) গর্ডন গ্রানজকে 'স0-শ্েষ্ঠ'র 
সম্মান এনে দিয়েছে । প্রথমাঁদকে বিশ্বনাথের 
পারমার্ভত ব্যাটিং, দেখ। না গেলেও তারশ 
পার হওয়ার পর সে তার নিজস্ব স্টাইল ফিরে 


পায়।- তার দময় জ্ঞান ছিল অপ্ব, আর 
মারে ছিল সগন্ত দর্শগীয় কাট, ড্রাইভ, পুলের 
বাহার। শেষ পর্যন্ত অবশ। ঝ|টিং-এর 
ঝ্/করণ ভুলে গিয়ে সে হে।ল্ডিং-এর একটি 
বলে বোল্ড হয় 

মগচটিতে সকালের দিকে মেঘল। আকাশের 
জনা কম আলো। ছিল । , ওয়েস্ট ইজ 
আধনায়ক ক্লাইভ লয়েডের হ।তে পেস ঝোলার 
মন্ত্রগুলি ছিল পর্যাপ্ত । বিকেলে ভালো 
বেড়ে যাবে মনে রেখে (যা হয়েছেও) লয়েড 
উসে জিতেও ভারতকে ন্যাট “করতে দেয়। 
বোলাররাও কাপেটের গতি ও 'লিফ্ট? কাজে 
লাগায়। ্ 

ভার দর্শকাসনে বে উল্লেখযোগাসংখাক 
ওয়েস্ট হাওজর! ছিল । এদের মধ একজন 
একটি কাসর নিয়ে এসেছিল । বোলারর৷ 
দৌড় শুরু করা মানু সে.বেশ তালে তালে সেটি 
বাজাচ্ছিল। তবে ক্রিকেট ম॥চের চেয়ে এই 
শিল্পু-শহরের মানুষ কিন্তু মশগুল ছিল পত্র- 
বোমা, নিয়ে আলোচনায়, উৎকষ্ায়। 

ভারতের ইনিংস সম্পর্কে বলতে গেলে 
একথাই বলতে হয়'যে তার৷ যেন সুন্দর 
চমকপ্রদ কাচগুলে। তুলে প্যাঁভালিয়নে ফে্৫ 
যাওয়া দ্রুত করায়ই ঝন্ত ছিল। গালিতে 
কলিস কিং ভীষণ দাঁচু হয়ে সা ভীষণ 
কঠিন, কাটি ধরে বুক ধুকপুক করা গাই- 
কোয়াডকে স্বান্ত: দেয় । বীদকে ঝাপিয়ে 
পড়ে উইকেটাকপার ডেরেক মারে যে কাচটি 
ধরে মহান্দর অগরনাথ সম্পর্কে আশা-ভরসার 
অবসান ঘটায় আরণে রাখার মতো ।” 

ওয়েস্ট ইপ্ডিজ বোলারদের মধে) মাইকেল 
হোজ্ডং অত কম 'রান-আপ' নিয়েও দ্রুততম 
এবং নিভুলিতম নিশানায় বল করেছে । 

। 


যাইহোক, এরকম ভালো এবং ইতিবাচক 
পিচে ভারতের বঝাটিং হতাশজনক। এবং 
যে-রান তার৷ করে, তা সংগ্রহ করা ওয়েস্ট 
ইাওজের পক্ষে কোন কঠিন কাজ ছিল ন|। 

বেদী তার ঝটিতে ঝাটিং-এর স্গয় 
নীল আর বোলং-এ হাক্মা-সবুজ 'পটকা" 
বাবহারূকরে প্রথম তিন ওভারে প্রচুর রান 
দেয়। নতুন. বলে কিলদেব ও ঘাবাঁড় 
যথেষ্ট চেষ্টা করেও তেমন ভালো বল করতে 
গপারোন। 


অনাভজ্ঞ ডেসমণ্ড হেইনসকে সতর্কভাবে 
পারচালিত করেছে এবং প্রতিটি বল সম্পর্কে 
অনবদা নিভূল [সিদ্ধান্ত 'নিয়েছে। *'বাবার+ 
চুলগল। ভারতীয় দলনায়ক ভেঞ্কটরাঘবন 
ছাড় আর কোন ভারতীয় বোলার ওদের 


কাছ থেকে সমীহ আদায় করতে পারে নি। 
দুই ওপেনারের সর্ট রানগুলি নেয়ার ঝাপারে 
সমঝেতা। ছিল দারুণ ॥ আর মাঝে, মধোই 
বাউওার পার বরাঁয় ওদের কোন দ্বিধা দেখা 
যায় নি। দুজনেই ছক। মেরেছে একটি করে 
প্রথমে হেইনস, কপিলের বলে এবং /পরে 
গ্রিন মহিন্দ্রের বলে ॥ 

,কাপিলদেবের একটি ফুলটসে লেগাঁবফোর 
হয়ে হেইনস বিদায় নেবার পর ভিভ রিচা্ডস 
আসে । কিন্তু শেষ পধন্ত গাঠের হিয়ে। 
[গ্রানজ যাদও বেদীকে চমতকার 'স্রেট ড্রাইভ 
করে রিচা তার হাতের জোর গরথ, 
করেছে । 

ভারত্তীয়রা অবশা 'ফিল্ডিংট। ভালোই 
করেছে । তবে পযাকার ক্রিকেটের দশজন 
যে টিমে, তাকে রোখে এমন ,সাধা তাদের 
নেই। এই আচে গত শীতে ভারত সফর- 
কারী দলের একজন- অর্থাৎ আলাভিণ 
কালিচরণ ছিল 


কলিকা তা-ও 
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মহাসমরে রেফারির দায়িত্ব কতখানি 


যিলন দত্ধ ৪ খেলাতে &তৃতীয় 
দল-_-১১ জনের নয়-_সবুজ-মেরুণ বা লাল-হলু- 
দের দল নয়-__সাদা ক'লারের কালে। জাম। পর 
তিনজনের ছোট্র দল-_যার মধামগি রেফায়। 
বিরাট দাঁয়ন্থ_যার একটি বিতার্কত সিদ্ধান্তে 
মাঠে আগুন জলতে গারে- পাড়ায় পাড়ায় 
আইন-শৃঙ্খল। ভেঙে পড়তে পারে । অনেকেরই 
কৌতূহল জাগতে পায়ে_এই লোকটি খেলার 
আগে কি করেন, কি ভাবেন_নিজেকে 
গকরকমভাবে প্রন্তুত করেন। কিন্তু সবচেয়ে 
আশ্চর্য--যার ওপর. এই গুরু দাঁয়ত্ব বর্তাবে 
তান কিন্তু নির্বাচিত হন খেল। শুরুর মাঘ আধ 
ঘণ্টা আগে ॥ অর্থাৎ মানসিক প্রস্তুতির জন্য 
তিনি মেরে কেটে সময় গান ৩০ |মাঁনট। 
এই সময়ের মধোই তাকে পোশাক পরে নিতে 
হবে। সহযোগী লাইঙ্গম্যানদের সঙ্গে 
আলোচনা করে নিতে হবে_কি উপায়ে 
নিভূলিভাবে খেলা চালানে। যায়, পরস্পরের 
সহযোগিত। সবচেয়ে বেশী কি ঝরে পাওয়া 
যায়। 
এই প্রসঙ্গে ইদানীংকালে বেশীবার থে 
রেফারি মোহনঝাগান-ইস্টবেঙ্গল মা 
খোলয়েছেন_সেই নুসংহ চাটার্জির ব্যাক্লগত 
আঁভভ্রতার কথাই তুলে ধর যাক। ষাটের 
দশকে লিগে মোট ৬ বার আর শিল্ড-ফাইনালে 
মোট ৩ বার মোহনবাগান-ইস্টবে্গলের দ্ধ 
সমরের রেফার ছিলেন এই নৃসিংহঝাবু 
শেষ খেলিয়েছেন ১৯৬৯ সালের শিল্ড 
ফাইনাল । তন স্বীকার করলেন, এই ১০ 
বছরে মাঠের পারপা্থবক অবস্থার আরও 
অবনাতি হয়েছে । খেলোয়াড়দের অস্পেতেই 
ধৈর্ঘচ্যতি ঘটছে । ফলে বর্তমানে অনেক 
রেফারই এই খেলার পাঁরচালনভার নিতে 
দুবার চিন্ত। করেন। তাছাড়৷ গত দশকে বে 
কয়বার ইডেনে খেলা হওয়ায় মাঠে নিরাপত্তা 
অনেক বেশী ছিল । ১৯৭৭ সালের কথাই 
বাল__লিগের এই খেল৷ শুরুর আগেই সবুজ 
গালারিতে উভয় দল-সমর্থকের মধ্যে মার-দাঙ্গা চর 
এবং খেলা শুরুর আগে বেশ কয়েক হাজার টি 
দর্শক মাঠের চার পাশে বসে পড়েন। যার 
ফলে এই খেল! শেষ করতে সোঁদিনকার ভুক্ত-০৪, 
ভোগী র়েফাঁয় দিঙ্গীপ দেন কি প্রচণ্ড 
অস্ুবধার সমুখীন হয়োছিলেন__সেকথ। 
ভাবতে দিলীগবাবুর এখনও [শিহরণ' জাগে । 
আর তিান্তরের খেলায় পর সুকলযাণ ঘোষ 
দাস্তদারের ঘু'ধর ক্ষত রেফারি বিশ্বনাথ দত্তের 
চোখ থেকে এখনও মেলায়নি । 


তবে নৃসিংহবাবুর সৌভাগা, এতবার 


৯ খেণার আসর ৮২ 


পালন 


মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলালেও তেমন 
প্রাতিকুল পারস্থিতির মধে পড়তে হয়নি.। 
অবশ| এরজন] তার দক্ষতাকেই বেশী প্রশংসা 
করতে হয়। তার নিয়োগে কোন দলই 
আপান্ত করত না-_ উভয় দলের খেলোয়াড়দের 
মনে আস্থা ছিল_নসংহবাবুর কাছে 
তারা নাষা বিচারই পাবেন। তাকে একেবারে 
যে বিতর্কিত অবস্থার মধো পড়তে হয়নি, তা 
নয়। 1৬৬. সালের ছিগের খেলায় 
অ-থেলোয়াড়াচিত মনোভাবের জন্য [তানি ইস্ট- 
বেঙ্গলের প্রশান্ত সিংহ আর মোহনবাগানের 
চন্দ্েশ্বর প্রসাদকে মাঠ থেকে বার করে 'দিয়ে- 
ছিলেন। এর জনো এক দলের বারস্টার- 
সভাপাতি মাঠে ঢুকে তার দলের খেলোয়াড় 
বাহষ্কারের কারণ জানতে চেয়ে তক ছুড়ে 
[দিয়েছিলেন । সেবার নুসংহবাবু অনেক কষ্টে 
এই লব্ধ গ্রতিষ্টিত ভদ্রংলাককে মাঠ ছাড়তে 
বাধ। করেছিলেন শেষের কয়েক রিছর গিলগের 
প্রায় শুরু থেকেই এটা ধরে নেওয়া হত 
মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলৈর খেলানোর ভার 
নসংহবাবুর ওপরই বর্তাবে। তাই আগে 
থেকেই শারীরিক ও মানাসক দিক থেকে 
নিজেকে সেরকমভাবে প্রস্তুত রাখতেন । আর 
ততাদনে তেহরান-ঝাংকক-কুয়ালালামপুরের 
অভিজ্ঞতা কাজে ল৷গিয়ে তিনি আরও পাকা- 
পোল্ত হয়ে উঠেছিলেন । ঝান্তত্বের জনা কোন 
পক্ষই তার ওপর কোনরকম চাপ সৃষ্টি করেনি। 

নুঁসংহবাবুর অভিযোগ-__তাদের সময় 
খেলার আইনকানুন সম্বন্ধে দর্শকদের শিক্ষিত 
করখায় কোনরকগ চেষ্ট। কর। হত না। হাতে 
বল লাগলেই পেনাণ্টর আবেদনে মাঠ 
তোলপুড় হয়ে যেত। অফসাইড নিয়ে প্রায়ই 
তুলকালাম কাণ্ড ঘটত। এখন অন্তত কিছু 
পতিক। এই 'ঝাপারে এগিয়ে এসেছে । 
তাদের পাতায় নিঘমমিত আইনের পধালোচনা 
থাকে। এক্ষুণি না পেলেও এর সুফল অদূর 
ভাবষাতে পাওয়৷ যাবেই । আগে রেফারর 


'বার্থতাই খালি তুলে ধর৷ হত, ভাল থেলালে 
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কোনরকম প্রশংসা পাওয়া যেত না। কিন্তু 
বর্তমানে, নৃসিংহবাবু আনন্দিত যে, এর 
যথেষ্ট পাঁরব্ঠন ঘটেছে । সমালোচনার সঙ্গে 
সঙ্গে রেফারির: প্রশংসাও করা হয়। ফলে 
রেফার নিজের ওপর আচ্ছা বাড়ে__বেশী , 
উ্সাহও পান। তবে নীসংহবাবুর মতে, 
অবস্থার আরণ পারবর্তন প্রয়োজন 
সাধারণত বিতর্কিত ঘটনা ঘটে গোলের সামনে 
কিন্তু সাংবাঁদকদের আসন অনেক দুরে। 
অতদূর থেকে ঘটনায় যথার্থ পর্যালোচন। সুপ্তব 
হয় না। আজকাল এই দু' দলের খ্াতনামা 
খেলোয়াড়ের৷ অনেক সময় অকারণে সংঘষে 
লিপ্ত হয়-_-এয প্রাতিক্রিয়। গিয়ে গড়ে উভয় 
দলের সমর্থকদের মধ্যে । অহেতুক চাপ গড়ে 
রেফারর ওপর । এই দুই দলের আতিরিস্ত 
খেলোয়াড়, কোচ এবং অতগাবশ্যক কর্মকতাদের 
সঙ্গে অনেক আতারগ্ লোক ফোশ্নিং পেরিয়ে 
মাঠে ঢুকে পড়ে । তার৷ প্রাতনিয়ত নানারকম 
অশালীন মন্তবোর সাহায্যে রেফার লাইন 
মানের মনসংযোগের ব্যাঘাত ঘটায়। অথচ 
এর কোন প্রতিকার হয় না। এত- কর্মকর্তা 
কেন মাঠের ভেতর বসবে ? গত বছর আর্জে- 
ন্টিনায় বিশ্বকপের খেলা টোল[ভশনে দেখানো 
হয়োছছল। কোচ, আতারন্ত থেলোয়াড় .. 
সকলেরই মান 1বশেষভাষে নির্মিত ঘেরা 
জায়গার মধে!। এটা থেকে কিছু শিক্ষা 
পাওয়। যায়। টিম মাঠে নামলেই বা গোল 
হলেই 'গুরু-বন্দনার' জন। দলে দলে বালখিলোর 
দল মাঠে নেমে পড়ে অথচ যাদের ওপর এটা 
রোথবার ভার তারাও দর্শক বনে যায়।, 
নৃসংহবাবু কলকাতার এখনকার রেফার- 
দের মান সম্বস্ধে বেশ চু ধারণ। পোযণ 
করেন । বর্তমান রেফারদের আরও ঘোগ। 
কুরে তোলবার জন) তিনি নিজেও বনজ 
গ্রচেষ্ট। চালিয়ে যাচ্ছেন। 
তার মতে সময় সময় তুটি বিচ্যুতি ঘটলেও 
কলকাতার রেফারদের মান ভারতের যে কোন 
অংশের চেয়ে বেশ উন্নত। বিদেশে ও 
বাংলার বাইরের আসরে তার যথেষ্ট প্রশংস। 
পান। তার দৃঢ় আশ। ৭ জুলাইয়ের গই।- 
সমরের রেফার সসম্মানে উত্তীণ হবেন 


বড় ম্যাচে পুলিশ বাহিনী একেবারে নিখিরাম সর্দার! 


অশোক চট্টোপাধ্যায় £ 'একেবারে 
থ্াঞ্ষলেস জৰ। ডিপার্টমেন্টের বাইরে 
পুলশের কাজের প্রশংস। করে এমন লোক 
বোধহয় [বিশেষ মিলবে না।'  কলকাত। 
ফুটবল অনেকেরই 'মাথাবাথা” যন্ত্রণ৷ কাতরদের 
দলে পলশ বাহনী অনাতম । 

কলকাত্। ফুটবল, বিশেষ করে বড় ম্যাচে 
দর্শকদের সুশৃঙ্খল রাখার ঝাঁক ঝামেল। 
পলশকে ফেতাবে পোহাতে হয় এবং ঝাজ 
করতে গিয়ে যেসব অসুবিধের লিস্ট কলকাত। 
পুলিশের ডেপুটি কাঁমশনার (হেডকোয়াটার্স) 
বাঁরেন সাহ। দিচ্ছিলেন, তাতে মনে হয়েছে, 
ঢাল তলোয়ার হাতে থাক৷ সত্তেও পুলিশ 
বাহনী একেবারে নিধিরাম সর্দার। 

অবাবস্থ্ার তালকায় আছে__গ্যালার 
ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ কর৷ হয় না। এখানে 
ওখানে ভাতা, দর্শকের চাপে হুড়মুড় করে 
ভেঙে পড়াট।ও আশ্চর্য হবার মত ঘটন। নয়। 
দ্বিতীয়ত চারাদকের কাঠের বেড়া ঠিক মত 
পোস্ত নর মাঠে অবাঞ্ছত দর্শক প্রবেশ 
আটকাতে হলে সারা মাঠট। পুলিশ দিয়ে ঘিরে 
দেওয়া প্রয়োজন-_'সেটা সপ্তব নয়'। তিন 
নম্বর, এত্গুলে। লোক মাঠে খেল। দেখতে ঝা 
বা টিকিট কাটতে আসছে, তাদের তৃষা 
মেটাবার ঝ্/বস্থা নেই -প্রাকীতক আহ্বানে 
সাড়। দিতে হলে লাজলজ্জা ভোলা ছাড়৷ অনা 
পথ নেই ॥ চার নম্বর, প্রদর্শনী মাচ বা ইজ্ট- 
বেঙ্গল: মোহনব/গানের সাধারণ মাচেও যে 
শাল স্ব্টির ঘেড়া তোর হয়-সেট। করে ?প 
ডর! ডি, পুলিশের সঙ্গে এ ঝাপারে পরামর্শ 
করাটা তাদের কাছে বাহুল্য মনে হয়। অতএব 
পুলিশকেই তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে 'বাব৷ 
বাছা* বলে কাঙ্রটী ওর মধ্যেই যথাসাধ। 
মনোমত কাঁরয়ে নিতে হয়। মাঠের মধ্যে 
ফেনাসংও সব জায়গায় [ঠিক মত নয়। 

এছুযড়াও আরো ছোটখাটো আভযোগ 
রয়েছে পুলশ তরফের । এঁদকে কতবেঃর 
পারাধ দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। প্রদর্শনী খেলার 
টিকট বাকি হলে সে সময় থেকে পুলিশ 
বাবস্থা : লটার করে টিকিট বিক্রি হলেও 
ঝামেলাট। কমে না, তখন দুয়ের বদলে দশ 
জায়গায় পাহার৷ দিতে হয়। পাহারা বসাতে 
'হয় আই এফ এ আঁফসে দুই প্রতিদ্ন্ী দলের 
টেণ্টে_সদসাদের মধ্যে টিকিট বিক্রির কাজেও 
লাঠি হাতে পুলিশকে লাইন ম্যানেজ করতে 
হয়। খেলার আগেবা পরে রেফারিদের 
তাবু পাহারা দিতে হয়_বেচারাির হাতে 
ক্ষমতা বেশী বলেই অসন্তোষের ধকলটাও 
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ওদের সামলাতে হয়। যে দল বড় মাচে 
হারলো, তাদের মেসে বা টেণ্টেও চাই পুলশ 
_বলা যায় না৷ কখন ফি ঘটে, হতাশা থেকে 
মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। খেলার 
দিন দু' দলের খেলোয়াড় আর রেফারদের 
মাঠে নিয়ে আসার দায়ত্ব পুলশের। গত 
বছর উয়াড়র কাছে ইস্টবেঙ্গল িজনের 
শুরুতেই হেরে যাবার পর ময়দান এলাক। মিনি 
কুরুক্ষেত্ের রূপ নিয়োছিল, দে ঝামেল। পলশ 
ছাড়। আর কে সামাল দেবে 2 

ডেপুটি কামশনার বি কে সাহা একটু দম 
নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, খেলোয়াড়র। 
মাঠে ঢোকার সময় বন্ধু-বান্ধবদের [নিয়ে ঢুকবেন 
_আপান্ত কর যাবে না। গতবছর এ ধরনের 
আপান্তর ফলে গেটের মুখ থেকে সুরত 
সেনগুপ্ত গেসা করেচলে গিয়েছিলেন। আবার 
তাকে খুঁজে বের করে, অপরাধ স্বীকার করে 
[ফারফ়ে আনতে হয়োছিল। 

বড় দলের থেল! থাকলে ট্র/মে, বাসে 
টিকিট কাটাট। অনেকেই বাহুলা বোধ করে। 
খেল। ভাঙার পর ঘণ্ট।খানেক ঘুমের সংখা। 
অনেক কমে যায়। প্রাইভেট ঝাসের মালিক- 
দেরকাছ থেকে পুলিশ দপ্তরে প্রায়ই লক্ব। 


লঙ্ব। চাঠ আসে-_কিছু- একটা প্রতিকারের 
জন/। তাই নানা জাধ়গায় পুীলশ কেট 
রাখতে হয়। 

ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলা প্রদর্শনী 
মাচ না হয়ে সাধারণ মাচ হওয়ার স্বাবধে 
কিঃ খলস তরফের বন্তব্য, লোক কম, 
তাই ঝামেলাও কম। সদসা সংখা তো৷ আর 
রাতারাঁত বাড়ে না। টিকিট বারুর 
পারমাণটাও কম। তবু ওই মাছের গুরুত্ব 
বুঝে ব্যারকেড তোর, দু'আড়াই হাজার পুলশ 
বাবস্থ/-সবই থাকে । বড় ম্যাচে 'আমাদের 
ঝাবস্থ। প্রায় নাশ্ছদ্র থাকে, ফলে ঝামেল। 
কোন কিছু হয় না বললেই চলে ।" 

পালশের বিরুদ্ধে দুটি ময়দানী আভিযোগ 
পুলিশ মাঠে লোক ঢোকায়, দ্বিতীয় 
আভিযোগ প্রদর্শনী খেলার টিকিটের তই 
হাহাকার থাক, আফসার এমন কি কনস্টেবল- 
দের প্যান্টের পকেট - থেকেও গোছ। গোছ। 
টিকিট বেরোনোট। বিরল ঘটন৷ নয় । এ দুটো 
আভযোগই বব কে সাহ। নসাৎ করে 
দিয়েছেন। তার কথায়, 'টিকটের জন্য 
আমার মত অনেক আফসারের কাছেই বহুজন 
ধ্ণ। দেয়। সকলের ধারণ আমর[-টিকটের, 
খাঁন। কথাট। বেমালুম মেখে । আর লোক 
ঢোকানোর কথা বলছেন-__দেখেছেন কথ্ধনে। £ 
একটা কথাই বলা যায় বুঝ লোক যে জানহ 
সন্ধান ।' 

কানাই দাস সবুজ গ্যালারিতে গত দশ 
বছর খেলা। দেখছেন। কানাইবাবুর কথায় 
পুলিশের ডাওা খেয়েছেন বছর শিছু গড়ে 
দশটা করে ধরলে এফশোটা । মাউন্টেড 
পালশের ঘোড়ার দাপটে জেনুইন লাইন ভেঙে 
বোয়য়ে পড়ে অন্তত বার পনেরে। খেলা 
দেখার সুযোগ হারয়েছেন।. তাই 'মামুদের 
দেখলেই পত্ত জলে যায়।' মোহনবাগ|নের 
এক সদসোর কথা, 'পুলশী ঝাবন্ছা নিয়ে 
কারে। কোন আভযোগ থাকার কথ। নয়।' ৬ 


পুঁপিস শান্তি বজায় রাখতে সম । পিন মারথী দর্শক ঢিল হাতে 


কি করে ফুটবলার হওয়া যায় 


স্বরাজ ঘোষ । 


ফুটবলের প্রথম সংস্ঞাই হল পায়ে বল। 
তারপরই বলকে লাথ মারা । শিশু ভূমিষ্ট 
হবার পর থেকেই তার সহজ্জাত প্রবৃত্তি থাকে 
হাত-পা ছোড়র তারপর সে যখন সুদ্থ 
অবস্থায় হাটতে /শেখে, তখন কোন এক গোলা- 
কার বন্ু দেখলে সচেতন অথবা অচেতন 
অবস্থীয়ই হোক সে সেটাকে সজোরে -এক 
লাথ মারে। সহজাত প্রবৃন্তির মধ্য দিয়েই 
২ সহজাত প্রতিভা জেগে ওঠে। সেই সুপ্ত 
প্রাতভাকে জাগয়ে তোলার জন। খেলোয়াড়ী 
জীবনের প্রথম পৰ অর্থাৎ ১০-১২ বছর থেকেই 
আদর্শ 'শক্ষাগুরুর প্রয়োজন । আগেই বলছ, 
খেলার পুশ পড়ে ফুটবল খেলা শেখা যায় 
না। 'খেলা-শেখা' কথাটি সামাগ্রক কথা, 
খেল। সাধের শুধু নয়, সাধ্োরও। এই খেলাকে 
বলে শ্রম-সাধা খেলা । এ খেল। শুধু দেহেরই 
নয়, স্বভাবেরও । সেজন্য এটা সাধনারও । 
আবার এই খেলা একটি সুচারু শিল্পও ৷ এই 
খেলা যেমন বেগবান ও গতিশীল, তেমনই 
বিশৃদ্ধ । চাঁরধ সেখানে মূল উপকরণ। 

* শিক্ষার্থীর জীবনের সুষম বিকাশেয় জনা 
শিক্ষার্থীকে গুরুর সঠিক ধারণা দিতে হয়। 
সেটা হল, স্টপ নট, টিল দ্য গোল ইজ রিচড । 
অর্থাৎ 'গোলে লা পৌছান অবাধ থামবে না ।' 
এটাই খেলার মূল লক্ষয। কাজেই শিক্ষার্থার 
গুরু শিক্ষার্থীর কানে এই মন্ত্র দিয়ে দেবেন। 
শিক্ষার্থীর সেই মন্ত্রাুসারে এগোতে হলে 
কতকগুলো৷ অলঙ্কার দরকার । সেগুলে। £ 
(যে যার বয়স অনুযায়ী ) ক্ষিপ্র গতিতে দৌড. 


ক এগার আসর ৪৯ 


সজোরে কিক, দা ও উচ্চ লম্ক « সুস্থান্থা 
এসমস্ত অলঞ্কারের আঁধকারা হলে, ভাবতেই 
পারি না যে, তার সাধনার বলে বড় খেলোয়াড় 
না হওয়ার কোন অন্তরায় আছে । 

সাধনা মানেই অনুশীলন । তবে প্রথম পৰ 
থেকেই মেকানিক্যাল কায়দায় নয়। সহজ/ত 
প্রবৃত্তি ও প্রতিভাকে বজায় রেখে। যেমন 
ধর৷ যেতে পারে, সজোরে কিক না মারলে 
গোল হওয়। সম্ভব নয় অথবা সজোরে সট না 
মারলে বাক পজিসনের লং কিক হয়না, 
এমন কি লং সেপ্টার করতে গেলেও জোরের 
সঙ্গে সট মারতে হয়। অর্থাৎ কিক বা সটের 
চরম পর্ায় হল-_বাংলা কথায়, সজোরে সট। 
ইংরোজতে যেমন ড্রাইভ বা পা সট ইতি । 
সহজাত প্রবাত্ততে এই সটগুলো-মারতে হলে, 
শিক্ষার্থীর সামনে (বয়স অনুযায়ী ১০ থেকে 
১২ বছর অবাধ ৪ নম্বরের বল, জুতো-_বুট 
নয়, কেউস) বলকে রেখে প্রথম দীড়ান 
অবস্থায়, পরে দৌড়ান অবস্থায় আস্তে সট 
থেকে ক্রমানুসারে জোরে সউ মারার শ্রাত 
অভ্যাস করাতে হয় । এ ব্যাপারে সট মারার 
আগে কেমন করে দৌড়তে হবে ও সট মারতে 
হলে ডান ঝা-বা পায়ের অবস্থান ?ি হবে/ত। 
শ্রাশক্ষণের কোন প্রয়োজন নেই। যাক না 
বল এদিক বা ওদিক। হোক ন৷ পায়ে বাথ । 
ভয়ের কোন কারণ নেই। আপনা হতেই 
চলে যাবে। গ্রাউও সটউই হোক আর হাফ 
ভাল, ফুল ভালই হোক, যোঁদকে যাক আপান্তি 
নেই । ওই যে বলেছি, সঠিক ধারণ। দিয়ে দিতে 
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হয়। অর্থ সব কগুই চরম পরায়ে পৌঁছতে 
হবে। শিক্ষকের লানং প্রসিভ ঝা সকোরেন্, 
অনুযায়ী সে তে। শিক্ষার্থীকে সোজা পথে নিয়ে 
যাবেই । শিক্ষার্থীর প্রথম পর্বে যে সট বা 
বল কল্ট্রোলে সঠিকভাবে হয় না, তা শিক্ষক 
'আপন মনের ধ]ান দিয়ে সঠিক করে নেবেন । 
এমন কি শিক্ষার্থী অধ্যবসায় বশত সহজাত 
প্রাতভাকে বিফল করতে সঙ্কোচ করবে না। 
শিক্ষার্থীর প্রথম জীবনেই জোর সটের প্রাত ষে 
প্রবণতা জন্মায়, তা ক্রমাবকাশ হতে হতে 
পেলে, বর চাল'টন, ডি 'স্টিফানো, হিদেকুটি, 
পুসকাস, কাঁসস, ক্রুইফ, কেস্পেস প্রমুখের” 
পর্যায় পৌছায় । 
প্রথম জীবন থেকেই মেকানিক্যাল কায়দায় 
ফুটবলের স্মাটিং, পাসিং, বল কপ্ট্োল ইত/াঁদ 
শিখতে গেলে শিক্ষার্থীর শান্তর স্ফূরণ বেশীর 
ভাগ সময়ই বাধ। প্রাপ্ত হয়, তার বিকাশন্মূখ 
সন্তাবনা সঙ্কুচিত হয়। আবার সাবলীল 
ভাঙ্গতে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষক প্রয়োজন 
বোধে শিক্ষার্থীকে ভুল করবার স্বাধীনতা পর্যস্ত 
দেবেন। নইলে সে যে সহজ গাঁততে গড়ে 
উঠতে পারবে না। এমনকি শিক্ষার্থীকে 
ভাবনা চিন্তা করবারও সুযোগ দিতে হবে। 
তাতেই তো সে সৃজনশীল হতে পারবে. 
মেকানিকাল কায়দায় খেল। [শখতে গেলে 
শিক্ষার্থীর সব সময়ই শিক্ষকের চিন্তার উপর 
নির্ভর করতে "হবে, কারণ সে একট। যন্্ে 
পাঁরণত হয়। সে সৃজনশীল খেলোয়াড় হতে 
পারে না, সে একট 'ডাঁম' খেলোয়াড়ে পাঁর- 
ণত হয়॥। এটাই হল [শক্ষকের অসঙ্গত 
শাসন বা মেকানিক্যাল কায়দার কুফল । আজ 
আমার ছোট ছোট ভাইরা এখন ষে খেলা 
দেখছো, ত।ই তোমাদের কানে নিম্চয়ই বাজছে, 
আমাদের দেশের খেলার মানের ক্লমাবনাত। 
আম বিশ্বাস কার আদর্শ জ্ঞানী শিক্ষক 
যাঁদ তোমর। সংগ্রহ করতে পার ও সহজাত 
শ্রাতভাকে প্রাধান্য, দিয়ে সহজ গাঁততে গড়ে 
উঠতে পার, তাহলে জাতীয় খেলোয়াড় পর্যন্ত 
হওয়ার কোন বাধাই নেই। 
তোমরা জেনে আরও উৎসাহিত হবে যে 
শ্রথম জীবনে বিশ্বের সব খেলোয়াড়ই ছাত্রা- 
বন্থায় থাকে। তার৷ স্কুলের পাঠে ইস্তফ। দিয়ে 
ফুটবল প্রাশক্ষণে বেশী সময় বায় করে না। 
আজ 'ষার। বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় হয়েছেন, যেমন 
স্টানাল ম্যাথুজ, টম ফিনে, উয়েসিলার, 
পেলে, পুসকাস, বাল রাইট প্রমুখ থেকে 
আধুনিক নোলনহো। িভোলনো। বার্ডোনি, 
লুকে প্রমুখ পর্যন্ত সবাই প্রায় ছার জীবন 
কাটিয়েছেন। তারা সোঁদন জানতেন না যে 
কোনাঁদন তারা বিশ্ব বিখ্যাত খেলোয়াড় হবেন । 
তাদের প্রাতিড৷ ছ্কুল জীবনেই সহজ গাঁততে 


ডাইনে_টন্ফিনের ছাতরাবন্ছায 


১২ বছর বয়সে) এক স্কুল কাপ. ফাইনালের খেলায় 1বজয়া 


রে ভীবনে প্রথম মেডেলটি পান। তিনি গর্বের সঙ্গে মেডেলটি গলায় পরে আছেন - 
শের ছবি_যখন-তিনি ইংল্যাণ্ডের জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করছেন, সেই সময় তার ক্লাব প্রেস্টন 


এগ্ত ক্লাবের একটি প্রাতযোগিত। মূলক খেলার দৃশ্য 


গুড়ে উঠেছে । এই প্রসঙ্গে তোমর। পেলের 
পথম জীবনের অনেক গল্প জান । তার তখন 
একটা বল কেনবারও ক্ষমতা ছিলনা, ভালভাবে 
নংনারও চলত না । তোমর। ?ি কোন বইয়েও 

ডেছ যে ওই অবস্থার মধ্যে পেলে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতেই খেলার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন 2 জেনে 
রেখো, গেলে বিশ্বকাপে ১৯৫৮ সাল থেকে 


১৯৭০ সাল অবাঁধ' ব্রাজিল দলে প্রাতনাধত্ব 
করেছেন। কিন্তু ব্রাজিল দলের প্রাশক্ষক 
ভিনসেন্ট 'ফিওলা বা জাগলো পেলের 
প্রাতভাকে বজায় রেখেই তার গেম আডমিনি- 
স্টেশন বা ক্রীড়। প্রশাসন কম্পোজ করেছেন । 
সেইভাবে উপরোস্ত বিশ্বাবখ্যাত খেলোয়াড়গণ 
খেলে গেছেন। এই ধরনের অনেক কথা 


আমাদের দেশের অতাঁত 'দিনের প্রাথতষশ। 
খেলোয়াড়দের ব্যাপারে প্রচলিত আছে। 
তাদের মধ্যে ভারতীক্ “ফুটবলের যাদুকর 
সামাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে িখাছ। তিনি 
যখন স্কুলে যেতেন তখন একটু টোনস বল 
পকেটে করে নিতেন, আর রাস্তা দিয়ে বলটাকে 
সট মারতে মারতে চলতেন।  এমনাঁক কোন 
লোক সামনে পড়লে তাকে তিনি অবলীলাক্মে 
বল নিয়ে কাটাতেন। এসব এখন ইতিহাস 
হয়ে গেছে। -তবে ত৷ বার্জত হয়ে গেছে। 
দুঃখের কথা, বর্তমানে অতীত ঝা হাতহাসের 
মূলা কে দিচ্ছে? আমরা জানি, যা বার্জত 
হয় না তা জাতীয় বা ইতিহাস আর থা বার্জত 
হয় তা আধুনিক ব৷ সমকালীন! 

এসব কথা কেন [লিখলাম ঃ শিক্ষার 
উপাদান সংগ্রহের চাইতে উপাদানের সংগ্রহ, 
গ্রহণ, ধারণ ও দবায়ত্বীকরণের মূল যন্ত্র যে মন, 
তার উপ্পর সমধিক গুরুত্ব দেওয়৷ দরকার । 
শিক্ষা লাভের প্রধান হাতিয়ার মন। সেই-মনই 
দুর্দমনীয়। তাকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে তে। ₹ 
ফুটবল খেলতে হৈ, দেহ ও মন সমাস্তরাল- 
ভাবে চলে। কাজেই এই খেলার তাগিদে 
দেহের প্রয়োজন, মনের প্রয়োজন, ফুটবলের 
অধিগত বিদ। ও গ্িলগুলোর সংজ্ঞ। সংক্ষেপে 


ক্রমানুসারে লিখব । »(টনরে) 


যদি সারিডনেও আগনার 
ম্লাথার ঘন্ত্রনা দূর না হয়, 


একটি সারিডনেই মাথাত্র 
যন্ত্রন। চটপট ছুর হবে, 
আর আপনি আরাম 
বোধ করে আবার ছাঙ্গ। 
হয়ে উঠাবন॥ 

কখনও কখনও মাথার 
স্বন্্রনা এত (বশী হুয় যে, 
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তাহলে ডাক্তার দেখান। 


কেবন একটাই যযষ্ট! 


সারিডনেও ছাড়াত চায় 
না। তখন আপনার 
ডাক্তার দেখানো 
দরকার । কারণ, 
একমাত্র ডাক্তারবাবু 
তথন আপনাক সঠিক 
ওষুধ দিতে পারেন । 


১ 


রোগ প্রতিরোধ শক্তির জুন্য পুষ্টি যোগায়। ছিনের 
পর ছিন স্বাস্ত্য রক্ষা করে। 


ঠরপিক্স নিগ়মিত ব।বহার করলে মুলাবান সৃষ্থাধ উপাধালগুলি, সংখিহি৩ হএলিকুস শুর মুল উৎস । এটি 
আপনার পরিবারের পৃষ্টিবৃদ্ধি ক'রে ২য়ে, এর স্বাশাবিক সংগুণগুলি চি 


প্রতিরোধশক্তি যোগাবে এবং তাদের অপরিবতিত রাখে এবং মইজেই হজম ইয়। | পরিখারের ভা তিকোবলা গে এ 
পৃ স্বাস্থ্যবান রাখবে । এই স্বাস্থাই হ'ল . মেইজখেই মুচিতা তার পারিবারিক হোলারজগ এবং ভাগের ছিনের 
মাফলা ও সুখ । স্থাস্থ্যই আপনাকে জীবনের অঙ্গে পরিণত করেছে, টি নি হয গর ওজর 


রী 
কর্মঠ ও দক্রিয় রাখে এবং নিশ্চিন্ত কার হরলিক্সকে। সেজঞানে.ইরলিক্স সকলের 0 বগল এত 


তোলে। স্বাস্থোর রক্ষাকবচ। কাই" 
হরলিকুস...একমাত্র জিনিষ যা সার। স্ৃচিত্রার মতই আপনার পরিবারের 
বিশ্বের ডাক্তাররা স্থপারিশ করেন। সকলকে প্রতিদিন হরলিকৃস খেতে দিন 


এটি হ'ল একখাত্র বস্ত্র, যাআপনাকে এবং বছরের পর বছর তাদের স্বাস্থ) ও 
এত বেশী পুভি যোগাতে পারে; কারগ, শক্তির উদ্নতি লক্ষ। করুন । 
অতুলনীয় হরলিকৃস পদ্ধতিতে এর 


হরলিক্স একটা রেজিষ্টাড? ট্রেডমার্ক 


ই 


এখনকার ফুটবল দেখে নিমু বসু বিরক্ত 


চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় £ সে যুগে 
প্রচারের রান্তাট। এত ব্যাপক ছিল ন ; লোক- 
চক্ষুর সম্মুখে আসতে হলে কা রাঁসক- 
মহলের মাণিকোঠায় জায়গ। করে নিতে হলে 
প্রয়োজন হত অকৃত্রিম নিষা। সাধনা আর. 
পারশ্রমের ॥ 

সরঙ্তীর আশাবাদ ছিল তাদের কাছে 
সবকিছু। লঙ্ব্মীর আশীধাদে ফুলে ফেঁপে 
সাথক খেলোয়াড় হবার রাস্তা ছিল বঙণ 
্রায়। 

লিমু বসু এমনই একজন - খেলোয়াড় । 
পোশাকী নাম নিল বসু। কিন্তু ফুটবঞ 
রসিকরা চেনেন নিমু বসু নামেই । 

চাল্পশ ও পঞ্চাশ দশকে কলকাত। 
ময়দানের ডাকসাইটে লেফট্‌ ইন নিমু বসু আজ, 
জণকজমফের এই. কলকাত। ন়দান থেকে 
অনেক দূরে । কিনতু কেন? প্রশ্টিটাখতেই 
নিমুদা বললেন 'ভাল লাগে না; ইচ্ছেও হয় 
না। কোথায় সেই শ্রাণ! ফোথায় যেন 
হারিয়ে গেছে সেই খেল।। শৃধু তে। লোকের 
ভিড় আর বাইরের ঢাকচিকায ।” 

সোফার গুপর নিজেকে আরও একটু 
টান-টান করে 'নিয়ে সাতান্ন বছরের নিুদ। 
আবার শুরু করলেন “আমাদের সময় টিম ছিল 
কম, আর. রিটার্ন ভগ ছিল। সুতরাং 
প্রতোকটি টিমই জান-প্রাণ লাঁড়য়ে খেলত, 
মাঝারি বা ছোট দলের খেলোয়াড়দের মূল 
লক্ষ। ছিল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং 
মহামেডান স্পোর্টিংকে রুখে দেগয়া। আর 
ওই সময়ই ঠিক হত যে খেলোয়াড়ের। পরের 
বছর কোথায় খেলবে। এখনকার মত পয়েন্ট 
ভাগ বাটোয়ারা তখন চিন্তাও কর যেত 
না। 


ফুটবলের প্রেমে কবে পড়লেন_নিমুদা- 


বললেন_-“সেই কবেকার কথা, তখন আদি 
জগঙ্্ স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই বল নিয়ে 
একটু আধটু দৌড়োদৌড়ি করতাম, তারপর 
ক্লাস সিক্স-এ.স্কুল পাপ্টে গেলাম তাঁথপাঁভতে। 
স্কুলের টুকটাক খেল। তো৷ খেলতামই, এছাড়। 
প্রদ্্থ মুখোপাধ্যায় নামে এফ ভগ্রলোক 
ফুটবলকে ভাঁষণ ভালবাসতেন । ডন 
দোয়ার পার্কে ভিনি '্রতিবছর একট হাইটের 
টুর্নামেন্ট করতেন। যতাঁদন ওই নির্দিষ্ট হাইটের 
মধ্যে আমার উচ্চত। ছিল ততাদন পযন্ত 
নিয়ামত খেলোছি। আর গুই প্রতিযোগত। 
থেকে পরবতাঁকালে আনেক খেলোয়াড় 
কলকাতা ময়দানে তাদের পায়ের ছাপ 
র়েখেছেন।' নিমুদাকে প্রায় থাময়েই জিন্স 
করলাম 'বেমন' 

“এই তো মুদ্ছিল। বতাঁদন, আগের কথা, 
।দু-একটি নাম মনে পড়ছে, আবার দুভাগাবশত 
অনেক লামই মনে পড়ছে না। তবুণ্ড শান্ত 
মুখার্জি, সুশান্ত মুখাজি নামট। চট করে মলে 
পড়ল এরকম আরও অনেফেই আছেন ।' 

তারপর-. 

ক্লাস সেভেনে পড়তেই আল প্রতি- 
যোগতায় খেলার সুযোগ পেলাম । তখন 
আই এফ এ-র অন্তভুক্ত একট। সংস্থা লিগ 
নক-আউট শ্রাতিষেিতার আয়োজন করত। 
সংস্থাটির নাম ই্ডয়ান দ্কুল প্পোর্টস আ|সো।- 
সিয়েশন তাতে চারযার খেগ্পোছি ; আর 
আমার আধনায়কন্ে তীর্থপতি স্কুল দুবার 
চাস্পয়ন।' 


কলকাতা মাদানে এলেন কবে? 

১৯৪০ সাল। দ্বিতীয় 'ডাঁভসনের 
একটি দলে, শ্রীয়ারে। মা] একটি বছর, 
তারপরই ডাক পড়ল মোহনবাগান থেকে ।" 

আবার থামিয়ে দিলাম ॥ বললাম হা॥ 
আপনার পারাঁচাতির সঙ্গে মোহনবাগান আর 
ভবানীপুরের সম্পর্ক তে বিচ্ছেদ । 

এষ্টক! যা বলছিলাম, সেটা "১৯৪৯ 
সাল। বলাইদ। (বলাইদাস চাটা) বললেন 
মোহনবাগ।নে খেলতে হবে। প্রথমে কিন্তু 
রাজি হইানি। কারণ ছ্বোসেফ আর লাংচাদা ডি 
তখন মোহনবাগানের দুই ইনসাইড ॥ দের এ 
উপাস্থাতিতে আমার সৃযোগ হওয়া আত শ্প্প ঢু 
দেখা দুটে। একই ঝাপার। তবু যেতে হল। 
কারণ বগাইদ। আর বাব৷ ছিলেন দুই অন্তরঙ্গ 
বন্ধু তাই ওই যুগলবন্দাঁর, আদেশে আমাকে 
যেতেই হল। 

শানু বছরট] কিরকম: 

এবার নিধুদ। আমাকে থামালেন। বললেন, 
'বুঝোছ তুমি কি জানতে চা! শোন তবে, 
আম সে বছর মাত চায়টে গেম খোল । 

তাহলে গোড়ায় যা ভেবোছলেন 
সেই. টি 

“ই, সেটাই মাতা হল ॥' 

1৪২-এ ভাবলাম বুঝি এবছরটা এভাবে 
কাটবে, কারণ তিনটে গেম হয়ে গেছে, 
চাস পাইনি। অরশুমের চতুর্থ খেলা । 

" ক্যালকা্। টিমের বিরুদ্ধে । খেলা ক্যালকাটা 
মাঠে। (এখন ফ্টে। মোহনবাগান )। 
বলে রাখ, তখন ইস্টবেগল আয় মোহন” 
বাগানের ছিল একই মাঠ। এখন সেট। 
ইস্টবেঙ্গল এরিয়াঙ্দ মাঠ । আর এখন যেট। 
এরিয়া টেন্ট তখন সেটি ছিল মোহনবাগান 
টেন্ট। যাই হোক টেন্টে গেলাম, জান তো 
দ্রেস করে দর্শক হয়ে খেল। দেখবো। কিন্তু 
হল উল্টো॥ টেন্টে যেতেই মালীর কাছে 
শান কানুদা (তৎকালীন ফুটবল সম্পাদক 
সরোজ দত্ত) ডাকছেন। কানুদা বললেন, 
ল্যাংচার গা। ভাঙ্গা, জোনেফ-এখনও আসেনি, 
তোকে আর আময়কে (আমিয় ভট্টাচার্য) 
ইনসাইড খেলতে হবে। আকাশ থেকে 
পড়লাম, ভাবলাম মাঠে তো নাম, তারপর 
যা হবার তাই হবে। তারপর যা হল তা 
আমার খেলোয়াড়ী জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ।' 

*সেদিন মোহনবাগান ৪--০ গোলে 
1িজতদ। আর সেই চারষ্টে গোলই আমার 
দেওয়।॥ কালকাটাকে তছনছ করে দিলাম ॥ 
কানুদ। দোসেফকে নিয়ামত মাঠে আসতে 
বারণ করলেন। বললেন, 'খবর দিলে এস" 
কারণ ও খরাপুর থেকে আসত, জোসেফ সেই 
থেকে ত্রায় মাঠে আসা বন্ধ করল। আর 
সেই থেকে '৪৫ সাল পন্ত একটান৷ খেলো; 
1৪৩ সালে আমার দেওয়া গোলে ইস্টবেঙল 
হারে মোহনবাগান সেবার লিগ চাম্পিয়ন। 
৪৪-এ আবার লিগ চ্াষ্পয়ন। মহ 
মেভানেয সঙ্গে ফাইলালে মাল্লার গ্রককে 
আমর। জিতি। *৪৪-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 
তীয় ফুটবলে বাংল। দলেও আমার ঠণই 
হয়েছিল। ১৯৪৫ পর্ধস্ত মোহনবাগানে 
কাটালাম ।' 

ভবানীপুর ক্লাবেও তে। আপনায় বেশ ক'টি 
শ্রণেজ্জল দিন কেটেছে__ 


"সবখোজবস দন কন। জান না, তবে বড় 
মধুর কটি দিন আমার ভবানীপুর দলে 


কেটেছে । ১৯৪৬ সাল থেকে ৫৬ সাল, 
এই একটান। এগারটি বছর আমার ভবানী- 
পুরেই কেটেছে । '৪৮,'৪৯ সালে আমি 
ছিলাম ক্যাপ্টেন ; মনে পড়ছে ১৯৪৮ সালে 
শিল্ছের সৌমফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হা'রয়ে 


ফাইনালে মোহনধাগানের কাছে হেরে রান/স 
হলাম ॥ ৪৭ সালে লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে 
হেরে লিগ রানাস হই ।* 

সঙ্গে সঙ্গে নিঘুদ। ১৯৪৪ সালের মোহন- 


বাগান টিমট। জানালেন £ 
গোলে-ডি সেন: | বকাইদ।), বাক 


শর দাস, মাল ; হাফ--আঁনল দে, টি আও, 
1ন্থপেন সেন: ফরোয়ার্ড__নিল চাটার, 
সামু রায়, বিজন বসু, আমি, নিরধল ঘুখাজি। 
এছাড়া ভবানীগুরে পেয়োছ শীগরীন বসু, অমল 
মগমদার, রাসাবহারী রায়, ইসমাইল, রাঁব 
দাস, তাজ মহম্মদ এইরকম আরে। অনেককে । 

এখনকার খেলা এবং নান। ঝাপার নিয়ে 
নিমুবাবু বিরন্ত । বললেন £ “বড় দুঃখ হয়, 
খেলায় প্রাণ নেই, খেলোয়াড়দের সেই তেজ 
নেই। শুধু আছে বাইরের ঝলকানি 
প্রাশক্ষক আর প্রশিক্ষণের রকম সকম দেখে 
কেমন যেন অবাক লাগে, মরশুমের, গোড়ায় 
ওই গোল পোস্ট পুজো অমুক-তমূক দেখে 


হাসিও পাম ॥ কৈ, আমাদের সময় তে৷ এসব 


ছিল না। কিন্তু তখন খেলার নামে খেলাই 
হত। অন। কিন্তু নয়। আর সেই ফায়ণেই তো 
মাঠ প্রার তৃযাগ করোছি ; শুধ আঁফসেয খেলা 
ছাড়া। 


কোচবিহারের ফুটবল 

উত্তরবঙ্গের প্রাতনাধ £ 
বঙ্গের পাঁচ.জেলার খেলাধূলার প্রীতযোগিতার 
দৌড়ে এবং এরীতহ্ের সোপানে কোচবিহার 
জেলা বে স্থান দখল বা সম্মান অঞ্জন করোছিল 
ব্গানে তার অনেকাংশই ক্লান হতে চলেছে 
উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া জগতে কোচারহারকে সেই. 
আগেকার অবস্থার ফিরিয়ে আনবার, না 
এখানকার বিভি্রত্রীড়া সংগঠনের ব্ঁড়াবদরা 
[বিশেষ করে 'জেলা, রলীডা নিয়ামক সংস্থা 
নতুন িস্তা এবং উদ্যোগ লিয়ে অগ্রসর 
হচ্ছে। 

এই. সংস্থার পরিচালনায় '৭. থেকে 
সার বছর ধরে জেলার সপ্জাবনাময় শোর 
এবং তনুণ ফুটবল শঙ্ষার্থীদের জন্য একটি 
অনাবাসিক ফুটবল প্রশিক্ষণ. কেন্দ্র শাবির 
সংগঠিত হচ্ছে। বর্তমানে এই প্রাশিক্ষণ 
কেন থেকে একংশো। কুঁড়িদন শিক্ষার্থী 
প্রকৃত ঘুটবলার হিসাবে গড়ে ওঠার শগথ, 
নিপ্ে অনুশীলন চায়ে বাচ্ছে। অই. প্রাশ- 
ক্ষণ কেন্দ্রের কোচ বলয় নারারণের কাছ 
থেকে ভাবষ্যংতর ফুটবলাররা অনুধাবন 
করতো শৃখেছে যে একজন ফুটবঙ্গারের জনা 
'নিরমানুবাততার প্রয়োজন কতখানি । আরও 
বহু কিশোর এবং তুল এই প্রশিক্ষণ শিবিরে 
যোগ দিতে আগ্গহী॥ এই -আগ্রহকে উৎসাহ 
যোগাচ্ছেন 'ভাদের অভিভাবকেরা । জেল৷ 
সদরের শাশক্ষণ কেব্দ্ের চাপ কমানোর, 
জনা, কোচবিহারের, : রাড়ামোদীর। 
নে, করছেন এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন উত্তর- 
বঙ্গের অনা.জেলাগুলির ঈধার বাপার হয়ে 
উঠরে। জেলা সংস্থা ঠিক করেছে কিছু- 
'দিনের মধ্যেই তারা আর এক সহকুমা শহর 
তুফানগঞজে অনর্ুপ 'প্রশক্ষণ কেন্দ্র চালু 
করবে। : চ্ছানীয় ত্রীড়]ীবদর। মনে করেন। 
জেলা অহা, বদি বর্উমানের: বীনরবাচ্ছান 
প্রশঙ্গণের প্রয়াস এবং চা: অব্যাহত রাখতে 
“পারে তবে দুীতন বছরের মধ্যেই কোচারিহার। 
তার পুরনো 'মধাদা ফিরে পারে । 

এবছরের সানিরর ফুটবল, [লগ জুন 


অতীতে উত্তর- 


মাসের মাঝামাঝি শুরু হওয়ার কথা ॥ ছাড়পন্র 
হবাক্ষর এবছর অতীতের সমগ্ত রেকড ছাড়ে 
গেছে মোট এ১জন, ফুটবলার, দল তাগা 
করে অন্যগলে চলে গোছেন। দলবদলের 
পালায় আগাত দৃষ্টিতে সর-থেকে ক্ষান্ত 
হয়েছে, ট্যাম্পিয়নাশিপের দ₹ দাবিদারদের 
অন্যতম উদয়ণ সংঘ ॥ অন্য প্রধান গুঁড়য়াহাটা, 
প্রাথীমক যাক সামলে উঠে শেষ প্রহরে 
খেলোয়াড়দের আগলাতে পেরেছে। এবারে, 
কাগজে কজমে শক্জশালী দল মৈত্রী সংঘ । 
উত্তরবঙ্গের ফুটবল জগতের বিংবদস্তী দল 
আননোন ক্লাব এবছরে দল গড়েছে জেলার, 
বাচাই জুনিয়র খেলোয়াড়দের নিয়ে । এর 
যেকোন মুহূর্তে যেকোন নামী দলকে অদুস্তিকর, 
শারাস্থৃতির মধ্যে ফেলতে স্বায়ে ! 
মাথাভাজায় 

খেলার আধুনক কৌণলকে সুদুর গ্রামা- 
গুলে ছাড়িয়ে দেবার আভপ্রায়ে ছেলা ক্রীড়া 
সংস্থা ২৬ মে থেকে মাথাভাঙ্গ। মহকুমা ক্লাড়া- 
সংস্থার সহায়তায় মাথাভাঙ্গ৷ শহরে দ্বিতীয় 
প্রাশক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে এই কেন্দ্রের 
তত্বাবধান করবেন জেল সংস্থার জার একদ্রন 
প্রশিক্ষক দেবরত মন্দার 1 

জেলা, সংস্থা এই. বায়রহূল_প্রাশক্ষণ 
পারচলনার বাগারে জাহাযোর জনঃ আই 
এফ এয় কাছে অনুরোধ করে পেয়েছে 
দশটি ফুটবল । সাহায়ায চাওয়া, হয়েছে রাজা 
্ঁড়। পর্ষদের কাছেও । 

এবছরের জরনিয়র: এবং. সাব-জুনিয়র 
ফুটবল লিগ সম্প্রাত শেষ হয়েছে, বিখ্যাভ, 
পাচ ফুটবলারের নামাক্কিত-_চুনী গোল্সাযী। 
বলরাম, [প কে ব্যানাজ, ভেঙ্কটেশ এবং 
অরুণ ঘোষ এই পাঁচ দলের মধ্যে । সাব- 
জুনিয়র ছাাস্পিয়নের মুকুট পরেছে ভেক্কটেশ্‌ 
দল এবং রানার্সের শিরোপা পেয়েছে চুলী 
গোস্বামী দল। ভারুণ ঘোষ 'দলের অশোক, 
রায়'সেরা খেলোয়াড়ের, স্বাকাতি পেয়েছে । 
ভূনিয়র বিভাগে চ্যা্পয়ন হবার আনন। 
কঁতিত্ব অর্জন করেছে ?প-কে-ব্যানার্ছি দল, 
এবং রানার হয়েছে অরুণ ঘোষ দল। চাস্পি- 
ফন দলের স্টপার আভজিং কাহালী পেয়েছে, 
শেঠ খেলোয়াড়ের থক ॥ 
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পুল ভি তি 


আমার প্রিয় সুভাষ 
মোহনবাগান-_ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আগে 
খেলোয়াড়ের স্বভাবতই প্রচণ্ড টেনশনের মধ্যে 
থাকেন। সুভাষ ভৌমিকের পর পর তিন 
রাত্তর ঘুম হয়ান ম্যাচের আগের রাতে বড় 
বেশী ঘ্বাময়ে পড়লেন । সকালে উঠতে দেয়ী 
হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, সে 
এবার কোন দলে খেলছে_ইস্ট না 
মোহন? অনেক ভেবেও ঠিক করতে 
পারলেন না॥ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, উানও 
ভেবে না পেয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। শেষ 
পধন্ত সুরাজতের বাড়তে টেগিলফোন করলেন, 
'হ॥রে বিশু, আম'এখনকোন দলে খেলছি 
য়েঃ। বিশুও চিস্ততভাবে বলল, 'এতবার 
দল বদলেছে। যে ঠিক খেয়াল করতে পারাছ 
না। তুমি বরং, একব!র ধীরেন দে-কে 
টোলিফোন কর" 
ধীরেন দে-কে ফোন করে যেই বলতে 
গেছে, 'ধীরেনদা, । আমান "ওাঁদক-থেকে 
একটা গলা খোঁকয়ে উঠল, 'ন। না খেল। দেখার 
কোণ বাশস্থ। কর। যাবে না বলেই ফট 
ধরে ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ । 
সুভ।ষ ভোস্বলের এত হা করে বসে 
রইলেন। তারপর একট। ট॥ক|স নিয়ে প্রথমে 
ইস্টবেঙ্গল টেন্টে গেলেন। ওদলে ফরোয়াড 
লাইনে খেলোয়াড়ের ছড়াছাড়, সুভাষ সেখা?নে 
প্রেয়ারস লস্টে নিজের নাম খুজে না পেতয় 
মোহনবাগান টেন্টে গেলেন, সেখানে ভিস্টতে 
নাম রয়েছে বিদেশ, মানস, শ্যাম আর 
পায়াসের: স্টা।ওবাই র্জিং আর তপন। 
খুব কাচুমাছু মুখ করে সুভাষ মোহনবাগান 
লনে খানক ঘুরে বেড়ালেন। দেড়ট। নাগদ 
দু'দলের খেলোয়াড়রাই গাড় করে মাঠে চলে 
এলো। । সুভাষ পাল! করে দু'দলের 'ড্রোসং 
রুমেই আধ ঘণ্ট। করে বসে রইলেন। দু'দলের 
কমকত। কোচ আর খেলোয়াড়দের মধো দারুণ 
কনাফুউ শনঠদুভাষ সাঁতা এবছর কে।ন দলে সই 
করেছে । কেউ ভেবে বের করতে পারস না। 
সুভাষ খেল। শুরুর টায় »ঠর বাইরে 
সেন্টার লাইন বরাবর বসলেন । হাফ টাইখের 
পরও বিশ মনও খেলা হয়ে গেছে, কেউই 
কোন গোল পায়ান। পি কে ভাবছে 


সুভাষকে নামালে 'হত, অরুণ ঘোষও তাই 
ভবছে কিন্তু সে যে এবার সাতা কোন 
দলের খেলোয়াড়, না কি সে ।রটায়ার করেছে, 
সেট।ও কেউ সঠিক করে বলতে পারল ন।। 
দু'দলের সমথকরাই সুভাষকে মাঠে নামানোর 
জন/ কোচকে তাড়। দিচ্ছে । বোঝা যাচ্ছে 
রাও একই রকম বত্রান্ত। 

স্বপ্নটা এই পযন্ত দেখোছ, এমন সময় 
ঘুম ভেঙ্গে গেল। সুভাষ ভোমক আমার 
প্রিয় খেলোয়াড় । সে যেঝর ধেঁ দলে 
আম সেবার সেই দলের সমর্থক ॥ তাকে 
নিয়ে আমি প্রায়ই বপন দোৌখ এটা তার 
মধো একটা । 


তিতির খাস্তগীর ১৪) 


বাঙাল ঘটির খেলা 
দেখবি নাকি বল 

ভুরু হওয়ার আগে 
টিকিট কেটে চল। 


বাৰি ঘোষ । ১২) 


ঘেন কেউ না জেতে 


সাতই জুলাই কি হবে-_ভাবতে বুকট। 
দুরু দুরু করছে।  ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান 
খেলা তা লিগ বা শিল্ড, কিংবা ডুরাও বা 
রোডার্স যাই হে।ক আমার ভীষণ ভয় হয়। 
ভয় আমার "প্রয় দল িতলে যেমন, তেমাঁন 
হারলেও । আমার বড়দা মোহনবাগানের 
মেস্কার, গেজদ। ইস্টবেঙ্গলের । বাঝাকে আগে 
দেখতাম ইস্টবেঙ্গল জিতলে আমাকে খুঁশমত 
দাঁফ খেতে দিতেন] এখন ইস্টবেঙ্গল জিতুক 
হারুক স্পেশাল কিছু বাজার করেন না । 

বলাছলুম ভীষণ ভয় হয় । হ্যা, সাঁতাই। 
গতবার লগে ইস্টবেঙ্গল হারতে দোখ মেজদা 
দুঁদন খায়ন। ওর জনো বাবা মাও চুপ । 
মাও প্রায় না খেয়ে [ছিল । আমার জনো 
আমার ম। কিন্তু এমন করে না। তাছাড়া 
আম ফুটবল টুটবল বড় ভালবাস না। 
আমার প্রিয় খেল। দাবা। তাই॥ 

মেজদ|কে “বড়দ। ভীষণ ভালবাসে । তাই 
বড়ঠাও বাড়তে হইচই করোন ওর কলেজের 
বন্ধুরা এলে । আম বললুম. তু আনন্দ 
করছ ন। কেন? বড়দ। বলল, বুমব। টুপ 
হয়ে আছে। আমি বড় হয়ে কেমন করে 
ওসব করব। পাশের বাঁড়র রব্দ। কিন 
বলোছল আমায়_'তের বড়দা আমাদের 
রেস্টুরেন্টে খাইয়েছে ॥ আমি ওসব কথ। 
কাউকে বালান । মেজদ। শুনলে ক ভাববে 
তাই। 

তাই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মাচ 
এলে ভীষণ খারাপ লাগে । গতবার প্রাথনা 
করেছিলাম ঠাকুর করে দিও । 


সায়ন্তন দে (১৩) 


খেলা দেখার-ইচ্ছে বড় 
বাপিকে যেই বললুম 
মা. শুনেছে রামাঘরে। 


তেড়ে এল হালুম। 
পৃণেন্দব রায় (১৩) 


প্র 
্] 
মর 
নে 
এ 
ঢু 
শর 
এ 
শর 
”্ঞ 


চন্দ্রনাথ চট্যোপাধ্াায় 


ফুটবল লিগে কবে কার খেলা 


৬ ভ্লাই £ মহমেডান £ সালাকয়। 
ফ্রেস ( মহমেডান ), ভ্রাতৃ সংঘ £ কালিঘাট 
(মোহনবাগান ), জর্জ টোলগ্রাফ £ স্পোর্টিং 
ইউানয়ন (ইস্টবেঙ্গল), বি এন আর £ 
কুমারটাল (রবীন্দ্র সরোবর )। 

৭ ভবলাই £ ইস্টবেঙ্গল £ মোহনবাগান 
(মোহনবাগান )। 

৯ জুলাই £ মহমেডান 
(মেহমেডান )। 

১০ ভলাই £ পুলশ কুমারটুুল 
(ইস্টবেঙ্গল ), উয়াড় £ খাঁদরপুর (মোহন- 
বাগান )। 

১১ স্কুলাই £ হাওড়া ইউনিয়ন £ ভ্রাত 


এরয়ান 


১২ ভলাই £ জর্জ টোলগ্রাফ £ পো | 
ইস্টার্ন 


ট্রাস্ট (মোহনবাগান ), কালঘাট 
রেল (ইস্টবেঙ্গল )। 

১৩ ভবুলাই £ মোহনবাগান £ সালকিয়। 
ফ্রেস (মোহনবাগান), খাঁদরপুর ৪ রেলওয়ে 
ফুটবল,ক্লাব (রবীন্দ্র সরোবর ), রাজস্থান £ 
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (ইস্টবেঙ্গল ), উয়াঁড় £ 
ক্যালকাটা জিমখান৷ (মহমেভান )। 

১৪ ভুলাই ২ ইস্টবেঙ্গল £ কাস্টমস 
(ইস্টবেঙ্গল ), টালিগঞ্জ অগ্রগামী £ কুমারটুলি 
(মোহনবাগান ), হাওড়। ইউনিয়ন ঃ পুলিশ 
(মহমেডান )। 

১৬ ভবুলাই £ মোহনবাগান £ ক্যালকাটা 


জিমখানা (মোহনবাগান ), জর্জ টেলিগ্রাফ £ 
খাদরপুর (ইস্টবেঙ্গল), রেলওয়ে ফুটবল 
ক্লাব £ বি এন আর (মহমেডান )1 


সংঘ (মোহনবাগান), ইস্টার্ন কম্যাণ £ 
টালিগঞ্জ অগ্রগামী (মহমেডান ), কাস্টমস £ 
ব এন আর (ইস্টবেঙ্গল )। 


ধবল বাশ্বেতীরচিকিওসা 


শীঘ প্রভাবশালী সফল চিকিৎসার সন্ধান 
সাদা দাগের সহস্রাধিক রোগীকে ব্যাধিমুক্ত ক'রে আমরা প্রচুর প্রশংসাপত্র লাভ 
করেছি। বহ বছরের পরিশ্রমে সাদা দাগ হ'তে অব্যাহতি লাভের পূর্ণ সাফল্য 
অর্জন করেছি। এই ওষুধ এতই শক্তিশালী ষে শুরু থেকেই রং বদলাতে থাকে 
এবং রোগের কারণগুলি বিনাশ ক'রে চর্মের স্বাভাবিক, রং ফিরিয়ে আনে । দাগ 
বিলুপ্ত হবে না ব'লে যারা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁদেরও ব্যাধি নিমল করা 
হয়েছে। হাজার হাজাস ব)ভ্তি ফল লাভ করেছেন এবং নিত্য ফল লাভ 
করছেন। এখন প্রচারের জন্য এক ফাইল উঁষধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। 
সব দিক নিরাশ হ'য়ে থাকলে অন্ততঃ একবার এটি পরীক্ষা করে দেখুন। 
কোথায় কোথায় দাগ আছে এবং কত দিনের, বিস্তারিত বিবরণ অবশ্যই 
লিখবেন । প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করতেও পারেন। 


চিকিৎসা যে কেউ করতে পারে, ফল দেখে বিশ্বাস করবেন। 
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লাল হলুদে গ্রীন মেরুনে 
লাগছে লড়াই জোর 
বাস্ত সবাই দুই শিবিরে 
সবার চোখেই ঘোর ॥ 
“আজকে রণে জিত্তে হবে 
নয়তো জীবন দান । 
সবার কাছে রাখব মোরা 
প্রিয় দলের মান 
বুটী খোকন একই মায়ের 
মিষ্টি ছেলে মেয়ে । 
দু'জনেতেই পাগল বনে 
খেলা দেখতে গিয়ে । 
দাদার প্রিয় সবুজ মেরুন 
বোনের হলুদ লাল । 
দুয়ে মিলে তুলকালামে 
কে দেয় বল সামাল : 
তাইতো উঠে সাত সকালে 
পুজোর ঘরে ঢুকি 
বাবা মায়ে মরছে দুজন 
কেবল মাথা ঠুকি। 
“দোহাই: ঠাকুর ডু করে দাও 
স্মাজকে 'খলাখানি 
ভ।ইয়ে বোনে মহারণে 
আমরা প্রমাদ গনি 
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নবাগানের মেয়ে ছবি হক্সেছে 
ইস্টবেদলের ছেলে হবেন! কেন ? 
ভূপেন হাজারিকা 


'আগি ইস্টবেঙ্গলকে ভালোবাঁস। ইস্ট- 
বেল জিতলে মনে করতে ভালে। লাগে 
আমিই জিতোছি। চার পাঁচ বছর আগেও 
খেলা দেখোছ, লক্ষ দিয়োছ, এমন কি 
চিৎকারও ছু'ড়েছি গো-ল! এইসব ঘটনা 


ভুলে যাঝার নয় । তবে আমার দেখা সেরা 
দু'্ধন খেলোয়াড় হালন শর দস ও শৈলেন 
মান্ধা। মানস। মাঠের মিউঁজীসয়ান ছিলেন। 
এখনও, এই সেদিনের একটি ঘটন। স্পন্ট স্মরণ 
করতে রি। গ্রে সঙ্গীত পারচালকের পুরস্কার 
নিতে বসুশ্রী (সনে হলে হাজির হওয়ার 
কথা আমার, কিন্তু সমমত পৌছতে পারিনি । 
প্রাইজ 'দাঁচেলেন তখনকার মুখ্/ন্ত্রী সিদ্ধথ- 
শঙ্কর রায়। আমি যখন উপাস্থিত হয়োছি, 
মুখমন্ত্রী তথন সভ। ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। 
অতএব আমাকে কে পুরচ্ঝার দেবে? শেষ 
পর্যন্ত বেস্ট স্পোর্টসমন শৈলেন মাল্লার হাত 
থেকে প্রাইজ নিল সের। মিউজিক |ডরেক্টর 
ভূগেন হাজারক। ৷ এমন একটা যোগা- 
যোগ হবে এবং তৃপ্ত সহকারে পুরস্কার 
হাতে নেব এটা, ধারণাও করতে পাঁরান? 
মাথায় নেপালী ট্রাপ, পায়ে ফোলাপুঁর, পরনে 
লুঙ্গি, গায়ে গুরু পাঞ্জাব এবং হাতে কিং সাইজ 
উইলস ফ্রেক নিয়ে যেন অত্যস্ত কাছের এবং 
অবশ্যই ঘরোয়।. 'এক ঝাযাবর' আমার 
উল্টোদিকে বসে আছেন। সঙ্গীতের প্রথর 
ব্যন্তত্ ডঃ ভূপেন হাজারিক।৷ এতক্ষণ, প্রায় 
ঘণ্ট। দুই ধরে ভার জীবন-কাহিনী উন্মোচিত 
করলেন আমাদের সামনে । 
তারপর, একসময় আমর ফুটবলের 
৪ আলোচনান্ন ভবে গেলাম । এবং অবশাই 
চু ইস্টবে্ল_মোহনবাগানে। , লঙ্গে সঙ্গে 
প্রাণ চঞ্চল, সদা হাসাময় চ়িতটির খোলস থেকে 
একজন যুবক বোরয়ে এল । খুশী ও স্বাস্তুতে 
ভরপুর মন, যেন এইমাত্র তার টিম মাচ জিতে 
ক এল। 


(2 “সব খেলার সের৷ বাঙালীর ***** 


উন আমাকে ক্ষেপায়। গতবার, ৬. 
আগঞ্ট, ইস্টবেগত। এক গোলে হেরে যাবার 
পর উত্তগ বেশ এক হাত নিয়োছিল আমায় 
উপর ॥ আও ছেড়ে দিইনি। জোরের 
সঙ্গে বলোছি নেক্সট টাইমে দেখ যাবে। 
এক্ষেত্রে উত্তমের দের পুলক ঝানার্জ, ও 
একেবারে পড় ফোহলবাগান। একটা 
ভাই আমার অ।পাপ্ত আছে_ মোহনবাগানের 
মেয়ে সিনেম৷ হয়েছে, ইস্ট্যবঙ্গলের ছেলে হবে 
নাকেনঃ এই কারণে আমি প্রথমোস্ত ছাবট। 
দোখইনি। হা, বাড়িতেও ইজ্টবেঙ্গল- 
মোহনবাগানকে কেন্দ্র করে দারুণ মজার ও। 
আনন্দের ঝগড়া হয় ।” 

শচ বছর নুইয়র্কে থাকাকালীন ভুপেন 
হাজারিক। বক্সিংয়ের দুই সঞ্রাট জো লুই এবং 
মহম্মদ আলীকে দেখেছেন।  উইম্বলডন 
চাক্ষুস করেছেন, দর্শক হিসাবে হাঁজর 
থেকেছেন ফরেস্ট হিলস টেনিস প্রতিযোগি- 
তাতেও । 

একটু থামলেন॥ আমর৷ তৃতীয় রাউও 
চাঃয়র কাপে প্রথম টুমুক দিলাম । বললেন, 
মালা, আমেদ, আলে, ভেঙ্কটেশ থেকে শুরু 
করে আজকের হা।বব, সুরাঁজতের করা, যাদের 
পায়ের দত এবং ফুটবল-শপ্প তার অস্তরকে 
আলোকিত করে। 

এবারের লিগের একটি দিন। ইস্টবেঙ্গল- 
এর খেল। ॥ বিলে হচ্ছে । ভূগেন হাজারক।র 
সোদন একটি ফাংশনে গান গাইতে যাবার 
কথ।। বাড়ির সামনে গাড়ি প্রদ্ত ॥ এদকে 
তিনি তখন গিলে শৃনছেন এবং হাত-পা 
নাড়ছেন। যাবার জন্য তাড়া দিতেই আশির 
হয়ে তিনি বলে উঠলেন__ দীড়াও, দাড়াও, 
এখনও গোল হয়ান। একটা গোল না৷ হলে 
আম ঘর থেকে বেঝুবো না। অতঃপর গোল 
হল। এবং তখনই তান 'গেল হয়েছে, 
এবার চল বলে গাঁড়তে গিয়ে উঠলেন। 

কানাডা, আমেরিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, 
লগুনের 'বাভল্ন জায়গায় নানা মুনিভাসিটি ও 
সংস্থার আমন্ত্রণে গান গাইবার জন। গল 
রোবসনের যোগ [শষ গত ৮ জুন কলকাতা 


ছেড়ে পাড় [রয়েছেন বিদেশের আ।টিতে । 
এই মুহূর্তে তিন রয়েছেন নুঃইঃর্কে। তার 
উদাত্ত গলায় “মানুষ মানুষেরই জনে।' হয়তো 
মোহিত করে রাখছে দর্শক-গ্রোতাদের । তার 
দিনলিপি ভরে রয়েছে দারুণ ঝাস্ততায়। তবু, 
সব বাস্ততার জালকে ছিন্ন করে ৭ জুলাই 
সুদূর নুইয়র্ক থেকেও মনের প্রপেলারে চেপে 
তান অবশাই হাজির হবেন মোহনবাগান 
মাঠে_যোদন মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ ও 
সবুদ্-মেরুণ। সেদিনট। হুল কলকাত। ফুটবল 
লিগ উৎসবের মহাম্টমী । 


গোনটাই আমার কাছে সৰ নয়_ 


সন্ধ্যা মুখার্জি 


“আমি মোহনবাগান । দাদাদের সবাইকে 
দেখোছ এই টিমের সাপোর্টার। সেই 
ইংরেজ আমল থেকে ওরা ঘোহনযাগানের 
খেলা দেখে আসছে । ঢাকায় ( এখানেই 
আমাদের আদ ঝাঁড় ) থেকে বাদাম বা ছোল৷ 
চিবোতে চিবোতে এক সময় হাাঁজর হত 
মাঠে। বাড়িতে কেবল মোহনবাগান নামটাই, 
শুনে এসৌছ। তাই ছোট বয়স থেকেই 
আমিও ঝু'কে পড়লাম মোহনবাগানের দিকে । 
তবে টিমের চেয়েও আমি বেশী ভালোবাস 


ভালো খেলাকে, খেলার স্পারিটটাকে । এবং 
সেটাই আমার কাছে আসল ব্যাপার 
ধরা যাক-মোহনঝাগান জিতল ॥ কিন্তু 


তার চেয়ে অনেক উদ্দীপ্ত খেল৷ দেখাল 
ইস্টবেঙ্গল দল। আমি বিপক্ষের সেই 
স্পারটেড ও প্রাণবন্ত ভুমিকাকেই বেশী 
আাপ্রাসয়েট করব। তাই কারি। গোলটাই 
আমার কাছে সব নয়। একজন শিল্পী 
যখন আর এক শিল্পীর গুণের তাঁরফ করেন 
এবং তার স্বীকাতকে আস্তারক অভিনন্দন 
জানান, তখনই সেই শিল্পীর সাঁতাকারের 
শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। এট|। সব 
সময়েই উচিত এবং অবণ/ই খেলার ক্ষেত্রেও । 
অপরের দক্ষতাকে সব সময় উচিত প্রশংসা 
কর।। ভালে। খেলার কদর সর্বত। আগে, 
যখন দু'দল একই মাঠে ছিল, তখন উভয়ের 
পারস্পারিক লড়াইয়ের পর এই যে একে 
অপরের টেন্টে যাওয়া, আভিনন্দন জানানো। 


৮৯৯৮০ 


ফুটবল দু) 
সহএুড়ীতি প্রকাশ করা- আমার অন্তরটাও 
ঠিক যেন তাই । আমার কাছে খেলাট।' হুল 
খেলা-ই । খেলা লোকের মনকে আনন্দ 
ভারয়ে দেয় ।_ধাঁরে ধারে শাস্তস্বরে কথাগুলো 
বলে সঙ! ুখার্জ থামলেন। ও|মার 
সামনেই তিনি বসে আছেন । আবেগ দিয়ে 
কথা বলেন, অম|য়ক হাসেন এবং ঝাবহারউ। 
আরও বেশী আস্তারক। তার পরনে নীল 
পাড়ের শাড়ি, মাঝে ছোট ছোট ফুলের মত 
কাজ করা ল্লান হয়ে গেছে । সপ্বত 
এইমার পুজো সেরে এলেন। চুলগুলো 
খালয়ে দেওয়া । কপালে একাঁট ছোট্র লাল 
টিপ। আমাদের আসরে সন্ধা। মুখার্জির 
স্বামী প্রথাত গীতিকার শ্যামল গৃপ্তও আছেন, 
লোককে হাসাতে যান বেশ পারদশা। 

আমরা চা খেয়েছি কিনা জেনে নিয়ে 
সঙ্ধা। মুখার্জি আবাব শুরু করলেন--“টি ভি 
দেখতে এমনিতে আম থুব ভালোবাস না। 
তবে সেবার কসমস-মোহনবাগন ম্যাচ 
পেলে আসছেন কলকাতায়। আমার ভাইয়ের 
মেয়ে বলল__পাঁস, তুমি পেলের খেলা 
দেখবে না। জানো, পেলে কে; অতএব 
বসতে হল টোলাভসলের সামনে । আমার 
প্রথম ফুটবল আচ দেখা । এবং দারুণ 
এপ্জায় করলাম মাচটা। প্রযাকাটকালি যুদ্ধ 
হয়ে গেলাম । কসমস-মোহনবাগান £3লাট। 
টি ভ-তে পরে একবার রাপট হরেছে। 
তখনও দেখোছ। এবং আমার থুব ইচ্ছে_ 
টিভি যেন আবার মাচটা দেখায়। আমি 
দেখবই-দেখব ।' 

গাবদেশের গতি, সুরত'র আাটাকিং 
মনোভাব আমার ভালো লাগে। অবশ্য 
কারোর খেলাই মন্দ লাগে না। নামগুলে। 
আম খুব গুলিয়ে ফেলি। হা, প্রসূন, 
সুরাজতদের কথাও মনে পড়ছে । আর 
দু'্নের কথ। মনে আসবেই__শৈলেন মাল্র। 


এবং ভেক্কটেশ।  ভেক্ষটেশ ক্ল্যাসকাল 
ভালোবাসতেন । আামাদের ঝাঁড়তে রোজ্জ- 
আসর বসত ॥ মাঝে-মধো উনি আসতেন । 


ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতেন মশগুল হয়ে। 
এমন কারেকটার দোঁখান ॥ 
শমলগৃণ্ত বললেন, 'বিদেশের তো৷ গিট 


জা 


দারুণ সম্পদ, তাই না! হা, তাই। গুদের 
মেয়ে ঝিনুক কমপ্রিট মোহনবাগান । শ্যামল- 
বাবু মেয়ের কাছে কোন্‌ দলের সমর্থক জানতে 
চাইলে ঝিনুফ তৎপরতার সঙ্গে ঠোচয়ে-উঠল 
_ মোহনবাগান । 

সুরত ভুটটাচার্য মাঝে-মধো এখানে আসে । 
একাঁপন সে আসার পর িনুক মা'কে 
বলেছে__মা, তুমি মামাকে বল, যেন ইস্ট- 
বেঙ্গলকে গোল দেয় । 

এবার বড় দলের বেশ ছু খেল 
টেলাভসনে 'কিদ্ুক্ষণের জন| দেখানে। হচ্ছে। 
এবং প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ]। মুখার্জ অবসর 
পেলেই টিডি-র সামনে গিয়ে বসছেন। 
আর্জোন্টনা-হলাগ বিশ্বকাপ দেখেছেন-। 
এবং ৭৮-এর ৬ আগ্রস্টও তিনি বসোছিলেন। 
[তান আরও যোগ করলেন_-'আমি ভাই 
শাস্ডাপ্রয় মানুষ ।  গতবারে দু'শ্রধানের 
খেলায় বাড়তে টোলভিসন ঘিরে সেকি 
বিরাট উত্তেজনা, চিৎকার-_ সুরত, বল দে। 
বিদেশ চল্‌-গোল চাই, ইত্যাদি) শর ঠেচা- 
মোঁচিট। কিন্তু আমার মনে সয় নাছ আতঃপর 
শঝসল গৃষ্ত স্মাতারমন্থন করজেল-_শযামের 
বাইসাইকেল 'কিকে মোহনবাগান ?জতোছিল । 

সন্ধ॥ মুখার্জি আমাদের রসগোহ। 
খাথয়াঝার জন। উঠে গেলেন এবং গত প্লেট 
হাতে ফিরে এসে সামনে রেখেই আমার কাছ 
থেকে ঝ|লয়ে নিহলন-_৭ ভুলাই মোহন-ইস্ট 
মাচ ভাইরে ট্রোিকাস্ট হচ্ছে কিনা। 
বললাম_হচ্ছে। অতএব এটা ধরে নিতে 
বিন্দুমাত অসুবিধ। নেই জুলাই চারটের 
একটু আগে -বা পরে কিন্ররকী টেলিভিসনের 
সামনে বসবেন। অবশ্যই । শত কাজের 
ঝামেলা এাঁড়য়েও। 


গোলে গোলাক্কার 


জয়দেব মখোপাধা।য় 


চেচাসুনেকেচ বুক্নি খামা 
করিস্নেকো গোল, 


ঘাপ,টি মেরে বুদ্ধি খেল] 
তবেই হবে গোল-_ 
জানিস্নেকি গোলের জনো 
বেবাক গণ্ডগোল £ 
একটা গোলের পশ্চাতে ফেউ 
বাইশটা পাগোল, 
গোলটা পেলেই মাথায় তুলে 


জুড়বে যে শোরগোল-_ 
গোলটা খেলেই দেবে মুখের 
পালটিয়ে ভুগোল ! 


[বাঙালীর আছে-_-এক রবীন্র-নজরঃল, 


ছুই,যোহনরএসম-ইস্টবে্ল_. 
মানবেন্দ্র মুখার্জি 


“এই যা, কার্ডটাই 'রিনিউ করা হয়ান 
তো ৮ কথাট। বলেই বসতে গিয়েও উঠে 
দাড়ালেন ঘন নীল পাণ্ট ও লাল স্ট্রাইপ 
দেওয়। ঝকঝকে সার্ট পরা মানবেন্্র মুখার্জি । 
চলে গেলেন অন্দরে । মিনিট খানেক বাদেই 
ফিরে এসে ইস্টবেঙ্গলের মেস্থারশিপ কার্ডটা 
সামনের টোবলে ফেললেন । বলঙ্গেন-_আাজই 
রিনিউ কারয়ে নেব (যাঁদও দিনটি ছিল ২০. 
মে, রবিবার, তবু গাঁদনও কার্ড রিনির 
বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল )। 

ঘরে ঢুকে কোন রকম ভুমিক। ছাড়াই তার 
প্রথম কথা. দেখো ভাই, পয়সা দিয়ে এত 


সালে-বোমকেশ-মাণলাল. ঘটকের সঙ্গে 
শল্পের তুফান তোলা, সতাই ভোল। যায় না 
দিলগুলে। » 

একটা হক কথা বলছি, আগেকার দনের 
গারবেশটা ছিল অনেক ভিন্ন এবং সৌহাদময়। 
সোদন আর নেই । তখন ইস্টবেঙ্গল-_মোহন- 
বাগান টেন্ট ছিল পাশাপাীঁশ | দুই প্রধানের 
খেলায় পরও একে অপরের টেণ্টে গেছি, হাত 
হাত মালয়োছি, চা খেয়েছি এবং হয়তে। কোন 
মোহনবাগান সমর্থক বলেছে__নিন, মানবদা, 
একটা পান খান। ভাব। সোদন কি আর 
ফ্ষিরে আসবে টা 

“পরার দু'যুগ হয়ে গেল আম ইস্টবেঙ্গলের 
মেস্বা। আর ইস্টবেসলের কথ। বলতে 
গিয়ে একজনের নামের উল্লেখ ঘাদ না কার, 
তবে সে আলোচনা, খাপছাড়। হতে বাধ্য 


বেশী বাইরের খেলোয়াড় আলার হাম কিনতু 
বিরোধী । এতে এখানকার ফুটবলারদের 
সুযোগ কমে যাচ্ছে। ওর! (ডিপ্রাইভড হচ্ছে। 
লা না, আগেও বাইরের ফুটবলার এসেঃছে-- 
তাই বলে এখনকার ব্যাপারটা আম সমর্থন 
কাঝিনা। একটু থেমেই_'নাও, সিগারেট 
খাও, স্পদ্টতই আবেগ ঝরে পড়ল তার কণ্ঠ 
থেকে_+কুটবল ! বান্থালীর তো দুট 
জিনিসই রয়েছে । এক-_রবীন্দ্র-নজরুল, দুই 
ঘোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ! জ্রানো, এই ফুটবল 
আমাদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়, সঞ্জীব 
করে তোলে এবং ঝাজকে ভুলিয়ে দেয়॥ 
ফুটবলের আলোচনার মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে 
দিতে কিভাংলাই না লাগে! এবং তখন 
মনে পড়ে কত্ত বথা। 

সিগারেটের কুগুলী পাকানে। ধেয়া ছাড়িয়ে 
দিয়ে মালবেন্্র মুখার্জি স্মাতর পথ ধরে হাটতে 
লাগলেন,_এই সোঁদন, পয়লা বৈশাখ, গাড়ি 
করে একটি ফাংশনে যাবার সগয় গোল পার্কের 
মুখে একজন প্রাচীন আনুষকে দাড়িয়ে থাকতে 
দেখলাম । কে যানুষটি ) খুব চেন। চেন। 
লাগছে ।_ তারপর মনে পড়ে গেল, চমকে 
উঠলাম-বোমকেশ বসু, পণ্ঠাশ দশকের ইস্ট- 
বেঙ্গল তথ। বাংলার দুর্দান্ত িফেও্ার। আর 
কোন কথা নয়, গাড়ি থেকে নেমে ওগ্রাদ বলে 
ঠোঁচিয়ে উঠল।ম ॥ খেলার জনয জম একে 
খ্তাদ বলতাম, ও আমাকে বলত গানের 
জনা। বোমকেশ আর আমি অন্তর বন্ধু 
গল্প শুরু করে দিলাগ । এক ঘণ্ট। কেটে 
গেল, কিনতু কিছুতেই শেষ হতে চায় না সেইসব 
পুরোনে। ?দনের কথা । টেট্টে বসে গান করা, 


সস 


আমি শচীদদের বর্মণের কথ। বলছি। এমন 
ইস্টবেঙ্গল অনুরাগী আর দু'জন দেখাল। 
দেখা হলেই বলতেন, “মাঠে-ঠাটে যাইস। 
ওইথানেই জীবন আছে রে! আমার তো৷ আর 
যাওয়া হয় না।' ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান 
খেলায় উন কখনো আগে গাঠে ঢুকতেন না। 
ললে আচ্থির পায়চাঁর করতেন। মাঠ থেকে 
বিরাট 'চিংকার উঠলেই উনিও ঠেগাতেন-ওরে, 
দিছে রে! দিছে তারপরই প্রশ্ন 
করতেন__কে দিল ? ধরা যাক উত্তর হল_-. 
ইস্টবেঙ্গল । সঙ্গে সঙ্গে তার গলা ফেটে 
বেরোত, দিবই তো, দিবই তে! দোখ, এখন 
একটু মাঠে যামু 

'শগীনদ।'র একট। উন্ত আম কোনোদিন 
ভুলব না। তার আগে বলে নিই__উনি ছেলে 
রাহুলকে ফুটবলার বানাতে চেয়োছলেন। 
একাঁদন শচীনদা, আম, ঝোমকেশ, সব বসে 
আছি। রাহুল পাশের. ঘরে মাউথ অরগ্যানে 
সুর তুলছে । আর থাকতে না পেরে রাগত স্বরে 
শচীনদ। বলে উঠলেন-_কি কমু ক, সারাদিন ও 
কেবল মাউথ অরগান দয়া ভক় ভক্‌ 
করতাছে ।' কেবল কই--আরে, ফুটবল 
খালু। কিন্তু কে শোনে কার কথা ।' 

সিগারেটট। আশরের গে গু'জে দিলে 
মানবেন্দর মুখা্জ এবার 'গৃহযুদ্ধের' বর্ণন। শুরু 
করলেন - বাড়িতে আম মেজারিটি। একমাত 
মেয়ে মানসী আমার দলে। তবে ওর মা 
পা্জ। মোহনবাগানী ॥ মাঝো মাঝে আমাদের 
দু'জনের সঙ্গে ওর মুদু সংঘর্ষ হয়। ৭৭-এ 
কি করল শুনবে । ঝ)ইরের ষে সব ছেলেমেয়ে 
এসোছল, তাদের বেশ খাতির করে জলটল 


খাইয়ে টেলীভসনের সামনে বসাল। এ 
ভেবোছল, ওরা সব মোহনবাগান'। কিন্তু 
যেই ন। মিহির একট। গোল দিল, অনি 
সব গোলমাল । একটা প্র উল্লাসে আমার 
ওয়াইফ একেবারে থ গেরে গেল ৮. ওর সমন্ত 
আশায় পড়ল ছাই । আর্তনাদ করে উঠল_ 
ও. তাহলে সব ইস্টবেঙ্গুলের সাগপোটার, আর 
আম এমনভাবে ঠকলাম ! “দাতা, এভাবে 
আমার গ্রী আর কোনোদিন ১কোল ॥ 

"গতবার খুব একটা খেল৷ দেখতে পারনি । 
তবে এবার যাচ্ছি। আমি ইস্টবঙ্গল, কিন্তু 
মোহনবাগানের চুনীর তুলনা হয় না, যেমন 
প্রদীপেরও ৷ মোহনবাগানের এখনকার স্টপার 
সুরত আমাকে মামা বলে ডাকে। গুর মা 
সম্পর্কে আমার বোন হয়” 

“আর একট। ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। 


ইস্টবেঙ্গলের পরপর ছয়বার লগ জয়ের বছরে' 


একাদিন গাড় করে মেয়েকে নিয়ে আসাছলাম। 
হঠাৎ কানে এল কিছু মোহনবাগান সাপোর্টার 
বলছে--আরে আমর ব্রমান্থয়ে দশ-বারো বার 
রেক$ করব॥ তৎক্ষণাৎ আম গাড়ি থামিয়ে 
বললাম-_কি বললেন_রেকর্ড ! ওঃ, আপনারা 
বুঝ গ্র্মোফোন রেকর্ড তৈরী করবেন। 
এই কথায় ওরা তে। একেবারে ক্ষেপে 
লল। 

শেঘ করার আগে গানের কাঁল নয়, 
মানবেন মুখার্জি একট। কাব টাই করেছেন: 
কাবিতাট। হল 2 

ইন্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান । 

বাঙ্াগীর ভাগ সমান সমান। 

দ্রাফ [জিতলেই হয় অসমান। 

হারলে দুঃঝে পাতাল-প্রমাণ ।' 

আনফেদ্দ্রধাবু শুধু লাইন ক'ট। বলে 
দিয়েছেন, আপনারা য়ে যেভাবে পারবেন সুর 
করে গেয়ে নেবেন। ৬৮ 


হু 


স্্ 


নি 


৪ 


আপনার সাফল্যের চাবি- 
কাঠি নিজের অনামিকায় 
রেখে নির্ভয় হোন । আপদ- 
বিপদ তো সবার জীবনে 
আছেই। তার জন্যে হা- 
হতাশ না করে পরামর্শ নিন 
আমাদের অভিজ্ত জ্যোতি- 
ষীর। দুষ্ট গ্রহের প্রভাব 
থেকে আপনাকে এবং আপ- এ 
নার সন্তানদের নিরাপদ + রি 
দূরত্বে রাখবে এম পি জুয়ে- টা উ 
লার্সের আসল গ্রহরত্র ৷ প্রা ্ ৯২ 


ৃ 


আপনি চাকরিতে সাফলা 
চান £ খেলাধুলায় সাফল্য 
পারিবারিক সমস্যায় পড়ে- 
ছেন£ তাহলে আসুন এম 
পি জুয়েলার্সে১ বিবেকানন্দ 


আপনার “স্তাংকিও' কেন! 
রোডে অথবা গড়িয়াহাট উচিত_কেন তার এই নয়টি, 


২ মার্কেটের জি-১০ (দ্বিতল) কারণ দেখেই বুঝবেন 
শাখায়। আপনার সমস্ত 
সমস্যার সমাধান করতে 
পারে এম পি জুয়েলার্স । 
আমাদের জ্যোতিষ সংস্থা 
যেমন বিশ্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি 
আসল গ্রহরত্বের ভাণ্ডারটি 
আমাদের হাতেই । 


খুব জোরদার আলো-_পেডাজে 
পায়ের ছোঁয়াতেই ঝলমল ক'রে 
জ্বলে উঠে। 
এ বেশীদিন টেকে-_মানূষের 
গরমায়ুর চেয়েও বেশী দিন । 
৭ খরচ কম-__বাটারী, ফুয়েল ও 
রক্ষণাবেক্ষণের জনা দিনে দিনে খরচের 
বহর বাড়ে না। 
8: সু বছরে বারো মাসই কাজ দেয়_কি 
টং শীত কি গ্রীক্ম সব সময়ই.সমান 

উজ্্ল আলো । 

শহালফিল কারিগরি__জাপানী 
সহযোগিতায় সবচেয়ে আধুনিক, প্লযাম্টে 
তৈরী। 
শ& গ্যারাপ্টিযুন্ব কোয়ালিটি__তৈরীর 
প্রতিটি পর্য/য়ে কঠোরভাবে গুণমান 

নিয়ন্তরণ করা হয়া। 
1 ১ দেশবিদেশে সমাদূত- পৃথিবীর 
সব দেশে রপ্তানী হচ্ছে। 
শধ প্রত্যেকের পছন্দমত মডেল-__ 
১২ ভোল্ট ও ৬ ভোক্ট, ডবল বাল্ব 
কিংবা সিংগৃল্‌ বাল্ব আর রকম।রি 
ডিজাইন । 
4 বিপপন--ডারতের সবর সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া যায়। 


দেশের বহু খেলোয়াড়, 
] সঙ্গীত শিল্পী, অভিনেতা- 
অভিনেত্রী, লেখক জীবনে, 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এম| 
পি জুয়েলার্সের গ্রহরত্র ধারণ 


এম পি জুয়েলার্সের 


নির্মাতা ৪ 
আসল গ্রহরত্ব ৃ ইন্দো জাপ্রানীজ 
সাফল্যের একমাত্র ঘি ইল নিপাত 
ঠি। ভারতে সবচেয়ে বেশী ব্যাবহৃত 


১২ ভোপ্টস্‌ শ্যাংকিও ডায়নামো লাইট 


০৭1ছাখা 


চাবিক 


“আমরা ঘটি বলেই 
মোহনবাগানের দিকে ঘেষে পড়েছি” 


আরতি ভট্টাচার্য 


'আমরা ঘটি। আর ঘটি বলেই হয়তো 
মোহনবাগানের দিকে ঘেঁষে পড়োছ। এবং 
নামটা, ছেলেবেলা থেকেই বাড়তে শুনে 
এসেছি । বাবা-কাকারাও এই টিমটির প্রাত 
আকৃষ্ট ছিলেন পুরোমাতায়। এর একটা 
আঁতহাসিক ভান্তও আছে। সেটা হল 
ইংরেজদের বিপক্ষে খেলে মোহনবাগান গোরব 
পেয়েছে ।' 

“আমরা [তিন বোনই মোহনবাগানের 
সাপোর্টার। মা অতশত বোঝেন না। 
আমার হাজব্যাও কোন দলের, তা আমি ঠিক 
জানি না। তবে বিরোধী পক্ষের লোক নয় 
নিশ্চয়ই । আসলে, ও যখন যে টিম ভাল খেলে, 
তারই সমর্থক। ব্যাতক্রম আমার ভগ্মীপাত 
শ্বপন। ও পুরোপুর ইস্টবেঙ্গল । এবং ওর 
দাদাও। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমার 
বোন হ্বপ্না এবং আমাদের সঙ্গে ওদের মজার 
ঝগড়া লেগেই আছে ॥ খেলার ঠিক আগেই; 
শ্বপন হয়তো বলল-_ইস্টবেঙ্গল-জতবে। সঙ্গে 
সঙ্গে আমরা প্রাতবাদে সরব হই-/না, মোহন- 
বাগান। বাস, শুরু হয়ে গেল সংঘর্ধ। যদি 
ওর টিম হারে, তবে ঘাড় ভেঙ্গে মিষ্টি খাওয়া 
তে আছেই ।' যাই বঙ্গুন, এই নিয়ে বেশ 
জমে কিন্তু।' * 

ইতিমধ্যে আরাতর শ্বামী আভনেতা কুনাল 
এবং ভর্মীপাঁত স্বপন আমাদের গল্পে হাজিরা 


দিয়ে গেহেন।  কুনালবাবু স্ত্রী'র বিরুদ্ধতা 
করেন ন।। তবে ছিন বোনের সাম্মালত 
আক্রমণে স্বপনবাবু যখন বেকায়দায় পড়ে যান, 
তখন কুনাল তাকে উদ্ধারে ব্রতী হন। 

কমলা রঙের ব্লাউজ, লাল পেড়ে হলুদ 
রঙের প্রিন্টেড শাড়ি, কপালে লাল টিপ, 
িথতে সিদূর, কানে দুল-_আরাতি ভট্টাচার্য 
বদে আছেন। আরতি সবসময় হাসখুশী 
এবং আন্ডায় পারদার্শনী । অতএব আমাদের 
আসর জমতে দেরী হল না। আরতি বলছেন 
দি৭৭ এবং ৭৮, দুবারই মোহনবাগান-ইস্ট- 
বেঙ্গল ম]চের দিন টোলাভসনের সামনে 


ট্রেন-এর কামরায় 


* পটকা বা আতশবাজি 


* দাহ্য ও বিস্ফোরক সদাথ বা স্বালানি 
আপনার ব্যক্তিগত মাল হিসাবে দয়া করে এগুলি সঙ্গে 
নেবেন না। কারণ, তা' বিপজ্জনক তো বটেই, আইনতঃ 


দণ্ডনীয় । 


আপনার নিজের নিরাপত্তার জনা কোন অবস্থাতেই ট্রেন-এর কামরায় 


এ গুলি রাখবেন না। 
এ ছাড়াও 


* দেশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠি বা সিগারেউ-এর টুকরো অসাবধানে 
ট্রেন-এর কামরায় ফেলবেন না। 
* কামরার ভিতরে স্টোভ অথবা চুল্লী ক্রালাবেন না। 


বসোঁছ। .সোঁদন টাভকে কেন্দ্র. করে বাঁড়র 
ডাইানং টেবলট। দুটো ক্যাম্পে ভাগ হয়ে যায়। 
হাত চাপড়ান এবং ঘুণীষতে ডাইনিং টেবলটাই 


ুর্দশাগরন্ত হয়। গোল হলে সেকি হৈ হৈ 
ব্যাপার । আমাদের মেয়েদের গলাট। সাধারণত 
একট; চড়া হয় তো! তাই টিম হেরে গেলেও 
গলা চড়িয়ে ভিফেও কার, আর, জিতলে 
তে। তুমুল উল্লাস “প্রকাশে বাড়ি একেবারে 
মাথায় তল। 

আমরা সব বোনই শ্যাম থাপার খুব ভক্ত । 
ভারপর বিদেশ রয়েছে। আর সুরাজত তে 
এখন ওই [শিবিরের লোক। 


ল্টডও পাড়ায় শামত ভঞ্জের মত এমন 
পাড় মৌহনবাগান সাপোর্টার আম দুজন 
দোখান। যাঁদ তার টিম হারে, তাহলে উন, 
ছাপুস নয়নে কাদেন। যাঁদ জেতে তাহলে তে। 
কথাই নেই, প্রচুর মিষ্টি খাওয়ান । খেলার মাঠ 
ওকে এমনভাবে টানে যে মাঝে মাঝে স্যাটিংয়েও 
কামাই দেন। মাঝে সাঝে ওর সঙ্গে চিনুদা'র 
(চিন্ময় রায়, ইস্টবেঙ্গল) বেশ লাগে । এবং 
তখন আমি চোখ বু*জে শামত ভঞ্জের পক্ষ 
নিই 


'স্্াইকার' ছাব করতে গিয়ে বেশ কয়েক 
জন ফুটবলারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বুবুদা'র, 
(শোমত) থু দিয়েই । আমার বোনের। তে। 
বলেই, জরে বাবা, 'দাঁদ তুই খেলোয়াড়দের 


; জঙ্গে কথ বলেছিস, আলাপ করোছস ॥ 


আরাত ট্রাচাষ ৭ জুলাই তু টাভ-র 
সামনে বসতে পারছেন না। উন তখন পাটনায় 
শ্বশুর বাড়তে ৷ তবে আমাকে কথা দিয়েছেন 
সদন ওর টিম জিতলে পাঁটনা থেকে 
্রাক্ষকলে বা চিঠিলথে আনন্দ এবং উপচে 
পড়া খুশীর অভিবযান্ত “খেলার আসর'কে 
জানাবেন। আর যাঁদ হারে? এইরকম 
আশক্কার কথা, কারোর মুখ থেকেই আগ্নীত 
ভট্টাচার্য শুনতে রাজী নন। “দেখা যাক, 
ওর আশা না আশঙ্ষা-_কোনট। সীত্য 
হয়। 


(সোক্ষাৎকার £ হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) 


রি 
ইঁ 
ছ 
নর 


এক মহান এ্তিহ্যের উজ্জ্বল উত্তরসূরি ঃ 
শুদ্ধ রাগগুলির অনবদ্য ব্যাখ্যা একে এনে দিয়েছে 
যোগ্য সম্মান ও খ্যাতি । 


“আমার স্বরের মধ্য দিয়ে আমি পৌছতে চাই 
স্বার কাছে, আমার স্বর জানে না ভাষার বাধল। 
মালে ন! ধনী গরীবের ভেদাভেদ |” 


এ'র সিগারেট £ নাম্বার টেন ফিল্টার । 


আপোসহীন মান * জসীম তৃপ্তি 


01871-428 9৩? 
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গত এক বছরে মহমেডান স্পোর্টিং এবং এবারের লক্ষ্য 


শিশির ঘোষ £ একাত্তরে শিল্ড 
চ্যাম্পয়ন হওয়৷ ছাড়া সম্ভতরের দশকে মহ- 
মেডানের ঘরে আর কোনও ট্রাফ আসোন। 
সে বছরও শিল্ড শিকারের দৌড়ে ইস্টবেঙ্গল 
ও মোহনবাগান হঠাৎ থেমে গড়াতেই মহ- 
মেডানের ভাগ্যে শিকে ছিড়োছল । আটান্তরের 
ফুটবল মরশৃম থেকে শুরু করে উনআাশর লিগ 
মরশুমের আগে পর্যন্ত নাগজী ফাইনালে ওঠ৷ 
ছাড়া সাফলে।র ডঙ্ক। বাজাবার দ্বিতীয় কোনও 
উপলক্ষ নেই। 

গত কয়েক বছরের বার্থতায় সদসাদের 
মনমরা। অবস্থ। কটিয়ে তাদের চাঙা করে 
তোলার জন কর্মকর্তার৷ তেড়েফু'ড়ে ভাল 'দল 
গড়তে মেতে উঠে। যথারীতি, ইস্টবেঙ্গল 
বা মোহনবাগান ক্লাবের সেরা খেলোয়াড় 
ছিনিয়ে নতে অক্ষম মহমেডান 'ভিন্‌ রাজোর 
খেলোয়াড়দের দিকে বোঁশ নজর দেয়। এর 
উপরে বাড়তি পাওনা ইস্টবেঙ্গল- 
মোহনবাগানের খারিজ করে দেওয়া কিছু প্রবীণ 
খেলোয়াড় । আটান্তরে কেরালা থেকে কোচ 
হিসাবে নিয়ে আসেন এককালের ডাকসাইটে 
ফুটবলার রহমানকে । রহমান কলকাতায় 
এসেই হুঙ্কার দিলেন "আমি চিংড় ইলিশ 
দুই'ই খাব ।* সেই জেহাদ শেষ পর্যন্ত নিছক 
আস্ফালন প্রমাণিত হল মরশুম শেষে। 
সবকটা টুর্নামেন্টে মার খেয়ে রহমান শেষ 
পর্বস্ত সুর পাণ্টালেন, 'বুড়াঃখেণড়। দিয়ে 
ধিসৃসু হবে না। এরা সব সাজা সোলজার, 
লড়াই এদের কম্ম নয় ।' 

ক্লাবের কতা ব্যান্তরাও রহমানের সঙ্গে 
একমত হলেন। সেই সঙ্গে তারা এটাও 
ভাবলেন, ইলেকশন ভ্িততে গেলে সদসাদের 
নতুন কোনও চমক দিতে হবে। কারণ 
আটান্তরে ক্লাবের ফল মোটেই ভাল নয় । লিগে 
প্রধান প্রাতিদবন্ৰী ইস্টবেঙ্গল (২০) এবং 
মোহনবাগানের (২_০ গোলে পিছিয়ে থাক। 
অবস্থায় রেফারর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যাঠ 


ছেড়ে চলে যায় ) কাছে মার খাওয়ায় এবং 
শিল্ডে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম খেলাতেই 
হেরে যাওয়ায় (৪-_-০ গোলে আরারাতের 
কাছে) সদসা এবং সমর্থকর৷ বেশ ক্ষেপে 
গিয়োছলেন। তারপর একে একে রোভার্স 
(কোঃ ফাইনাল), ফেডারেশন (কোঃ ফাইনাল), 
বরদলুই (কোঃ ফাইনাল ) ট্রাফতেও শোচনীয় 
পরাজয় সকলের মনোবল একেবারে গুণড়য়ে 
'দিয়োছল। অনান্য টুর্নামেন্টে বার্থতার জন/ 
গত পাঁচ বছর ডুর়াণ্ডে ধোগ দেবার আমন্ত্রণ 
থেকেও বাণ্চত। 

সেই হতাশ ভেঙ্গে সকলকে চাঙা কয়ে 
তোলার প্রথম চমক 'দিলেন কোচ রহমান 
নিজেই । আটান্তরের জানুয়ারতে কলকাতায় 
সন্তোষ ট্রাফ চলাকালেই রহমান কেরালার চার 
স্টার ফুটবলার পায়াস, নাজিব, প্রেমনাথ এবং 
দীনকরকে মহমেডান তাবুতে এনে তুললেন । 
ক্লাবের অপর দুই কর্মকা ডাঃ রাঁফক জামেদ 
এবং হায়দর আলি নগ্কর পাঞ্জাব ফুটবলারদের 
ডেরায় ঢুকে পড়ে হরাজন্দার এবং গুরদেবের 
সঙ্গে কথাবাডা। চালাতে লাগলেন'। হরাজন্দার- 
গুরদেব আবার মনাঁজতের কথা পাড়লেন। 
প্রাথামক চীন সারা হল, তারা কিছু টাকাও 
নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যস্ত পায়াস গেল 
মোহনবাগানে এবং গুরদেব-হরাজন্দার-মনাজত 
ইস্টবেঙ্গল । সেই বহু আলোচিত এবং 
লিখিত রহস্যের কাহনী নতুন করে লেখ৷ 
নিরর্থক। কিছু তরুণ খেলোয়াড় রিকুট করে 
কর্মকর্তারা তারুণ। এবং আঁভজ্ঞ খেলোয়াড়ের 
মিলিত শান্তর সমতা আনতে চেষ্টা করলেন । 

ইতিমধো, বাক নিবাচন হয়ে গেল। 
স্লামান। দূ একটি পাঁররর্ন ছাড়া মোটামুটি 
ক্ষমতাসীন দলই আবার ক্ষমতায় ফিরে 
এলেন। গতবারের দাউদকে সাঁরয়ে মাসুদকে 
ফুটবল সেক্রেটা'র কর৷ হল । মাসুদ অতীতেও 
মহমেডানের ফুটবল সেক্রেটার ছিলেন। 
আকবরকে কেন্দ্র করে মোহনবাগানের সঙ্গে 


হাঁববের বাঁনবনা না হওয়ায় এবং [পষ্টু 
চৌধারর সঙ্গে ইস্টবেঙগলের সম্পর্ক তিন্ত 
হওয়ার সুযোগ নিলেন ফুটবল সেক্রেটারি 
মাসুদ এবং এককালে হাবিবের একান্ত সহচর 
জেনারেল সেব্রে্টার ইশরার আমেদ । কোচ 
রহমান বনাম ক্যাপ্টেন হ্যীবব এবং ফুটবল 
সেকেটা?র মাসুদেক্স মন কষাকাষর তিন্ত ঘটনার 
উল্লেখ আর নিষ্প্রয়োজন। 

সর্বভারতীয় র্লীড়াক্ষেতরে মহমেডানের হয়ে 
গুছিয়ে বল বা করার লোক নেই। সেরকম 
পজিশনে কোনও কর্মকর্তাকে পৌছতে দওয়া 
হয় না। জনাপ্রয়তার দৌড়ে কেউ সামান্য 
এগিয়ে গেলে আনোরা তাকে টেনে নামিয়ে 
আনার জনা কোমর বাধে । কোনও একজনের 
প্রাধান্য বা নেতৃত্ব এই ক্লাবে স্বীকৃত নয়। 
এখানে সবাই রাজ।। নিয়ম শৃঙ্খলার রাশ 
টেনে চলার কেউ নেই। যার ফলে প্রবীন 
এবং স্টার ফুটবলারর। যে যার নিজের মার্জ 
মাফিক চলে। কয়েকাদন খেলা না থাকলে, 
ভিন রাজ্যের ফুটবলারর৷ যে যার দেশে ?ফরে 
যায় এবং খেলার দিন অথবা আগের 'দিন 
রাতে কলকাতা ফেরে । একজন কর্মকর্তা বেশ 
কিছুদিন আগে আক্ষেগ করে বলোছিলেন, 
“আমাদের প্রেয়ার কেউ [সারয়াস নয়। 
অবশা আমরাই কমজোরী । আমরাই 
তাদের একাত্ম করতে বা তাদের মধ্যে সংহতি 
গড়ে তুলতে পাঁরনি। গতবছর রোভার্স 
মাচে আউট স্টেশন প্রেয়ার খেলার 
দিন*ফেরাতে ফেডারেশন কাপের খেলার বেশ 
কয়েকাঁদন আগে ফিরতে বলা হয়োছিল,। 
কিন্তু কেউ সে কথার তোয়াকা রাখোন। এই 
কারণে কোনও টুর্নামেন্টের আগে আমাদের 
প্রেয়ারর৷ ভালমত প্র্যাকটিশ পায় না 

অবশা একই ঘটনার পুনরাবুত্ত এবছরও 
ঘটছে । কোচ রহমানের আক্ষেপ কর্মকর্তাদের 
কাছে বারবার জানানো সতেও কোনও ফল 
হয়ান। যেযার নিজের মন মত বলা এবং 


র 


0 খেলার আসর ৫৮ 


প্রেসের কাছে ইচ্ছামত বন্তবা রাখার ফলে 
দলগত সংহতি এবছরও গড়ে গঠেন। এক 
ছাদের তৃলায় বাস করলেও অনেকের মধ্যে 
বাক্যালাপ নেই। এই অশান্ত পারবেশে 
বস্তি ফারয়ে আনার উদ্দেচগও কার্‌ও নেই । 
বহুদিন ভাল ট্রাফ না পাওয়ায় সদস্যরা মুড়ে 
পড়েছেন। প্রতি বছর পঁচাত্তর টাকা ঠাদার 
জায়গায় আরও কিছু বেশি দিতে সদসার৷ 
পিছপা নয় কিন্তু তার বিনিময়ে চান মাথা তুলে 
গর্ব করার কিছু উপলক্ষয। এবার [লিগে প্রথম 
খেলাতেই পয়েপ্ট হারিয়ে দলের খেলোয়াড়রা 
সদস্যদের আবার হতাশায় ডুবয়ে দিয়েছে । 
এখন তাদের একমাত্র আশ! যাঁদ মোহনবাগান 
এবং ইস্টবেঙগলের সঙ্গে সমান তালে তাল 
ঠুকে চরম দুটি খেলায় তাদের ঘায়েল করা 
যায়। 

সাড়ে তিন হাজার সদস) এবং বেশ কিছু 
শুভানুধ্যায়ীর বিশেষ দান মিলিয়ে ফুটবলের 
জন্য ফি-বছর খরচ হয় লাখ পাঁচেক টাকা । 
কিন্তু একটিও ট্রীফ ঘরে ওঠে না।* বছরের 
পর বছর ব্যর্থতার আঘাতে সদস্যদের সঙ্গে 
সঙ্গে প্রবাসী কিছু পৃষ্ঠপোষক এখন ক্লাব 
সম্বন্ধে কিছুটা উদাসীন । এই হতাশ। দূর 
করে সকলকে স্ঞ্জীবিত করতে পারে মাত 
কয়েকর্টি রক + দেখা যাক, এবছর হাঁবব- 


সমরেশ-না'জব-লতিফুদ্দন-নাসিররা হতাশার 
গহ্বর থেকে বহু প্রতীক্ষিত সেই সুসময়ে 
মহমেডানকে উতরে দিতে পারে কিন । 


গ্ত বছর।(৭৮ )ফুটবল লিগে মোহনধাগান £ 


'তা-৭০০০৫৩ 


সেন্ট লুইস ওলিম্পিকে ঠিক হয়েছিল চতুর্থ 
৩লিম্পিক হবে ইতালির 

কিন্তু ১৯০৬ জালে 
আগ্নেয়গিরির অগ্নযৎপাতে 


রাজধানী রোম-এ । 


ম্যারাথন দেখবো বলে 
১৫ দিন ধরে লগ্ডনে 


৮ রয়েছি 


তারপর থেকে 
রী উইওসর দুর্গ থেকে স্টেডিয়ামের 


২৬ মাইল ৩৮৫ 
গেট পর্যন্ত ২৬ মাইল । সেখান গজ ম্যারাথন 
থেকে স্টেডিয়ামের ভেতর রয়্যাল | দৌড়ের নির্দিষ্ট 
বক্স পর্যন্ত ৩৮৫ গজ । দূরত্ব । 
রানী আলেকজান্দ্রা সেখানে থাকবেন । 


৪: 


বাজী ধরেছি। 
কানাডার 


আমি ঠিকই করতে 
টম লংবোট জিতলে 


পারছি না কার নামে 


স্টেডিয়ামের মুখে সবার আগে এল ডোরাপ্ডে 
নিয়েন্রি। তখনো তাকে ৩৮৫ গজ পথ যেতে 
হবে । গেটের মুখেই ডোরান্ডো হুমড়ি খেয়ে পড়ল 


গুণেমানে অনুপম 
দেখতেও জশাভন। 


4০ বিভিন্ন সাইজে ও 
রঙে পাওয়। যায় 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রন্ফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ 


কলিকাতা, বোস্থাই, মাপ্রাজ 


নু 
নু 
ই 
্ু 


এবার জুনিয়র 
ফুটবলারদের কে 


কে নজর. কেড়েছে 
২ অন্দর লব; এবছর কলকাতা লিগ 
দেড় মাস আগে । এই 
প্রাতভাসম্পন্ন উঠাঁত 
মেলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার 
শেহত দৈনিক তাপমাত। ১০৮ 
রনহাইটের সঙ্গে আগুনের 
গর হাওয়ার মধো কেউই 
কল খেলতে পারোন । তবে 
হধ্যেইবেশ কিছু প্রতিশ্ুতিঝান 
কুঁবল মবদারীদের নজর 
কেড়েছে । এর; প্রতোকেই বয়সে নবীন। 
সুতরাং হত প্রতশ্তিই থাক এরা সকলেই 
ভবিষ্যতে হাড় হয়ে ফুটবল মক্কার 
খেলা-পশক স্মকংদর প্রত্যাশা প্রণ করতে 
পারবে এক এব্নই হলফ করে বলা যায় 
না। সবচেহে ক কথা ভাল ফুটবলার হতে 
গেলে বিশেষ শষ ক্ষেত্রে ভাগোর সহায়তা 
বান্ত হরেন্ডলহ তার ওপর বড় ক্লাবে 
খেলার জন্য হয়েজনীয় মানাঁসকতা গড়ে 


[্রাচাষ 


ভ 


বিশ্বাজত 


৪ 


7 রাঃ ন্‌ 
( ৬০০০৯ ৩০২ 
1নতে হলে যে পারমাণ সুযোগ স্মুবধ। দরকার 
এদের সকলেই যে তা পাবে তায়ও 'কোন 
নিশ্চয়তা নেই। 
এবছর যে কয়েকজন নতুন মুখরে দেখে 
ফুটবল-প্রেমীরা ভবিষাতের আশায় বুক 
বাধছেন তাদের মধো এই মুহূর্তে সবচেয়ে 
বেশী আলোচিত নাম এরয়ানের স্ট্রাইকার 
বিশ্বাজত ভর্রাচারধ। গত দু'বছর ধরেই 
বিশ্বজিত ভাল খেলছে । কিন্তু এবছর 
অনেক পাঁরণত। এই বৌখা তোঁরর সময় 
পর্যন্ত ছ'টি গোল করে বিশ্বজিত. লিগের 
দ্বিতীয় সবৌচ্চ ম্থানে রয়েছে । এখাবং প্রায় 
সবকটি ম]চেই সতাঁথ খেলোয়াড়দের সঙ্গে 
বল দেওয়া-নেওয়া করে এবং সময় প্রয়োজনে 


দুপুরে ও সন্ধ্যায় ক্রাশ প্রতিটি গুপে মান্র 


৫০টি আসন । যাহারা আগে আসিবেন তাঁহাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে । মেয়েদের 

পৃথক ক্রান । নিশ্নপক্ষে এইচ্‌ এস্‌ অথবা এস্‌ এফু পাশ ছাত্রছাত্রীদের ভতি করা হইবে । 
দুরবতী ছাত্রছাত্রীদের ডাকযোগে শিক্ষা দেওয়া হয় । 
প্রসপেকটাস-২"০০ টাকা (ডাফে-২'৫০)। 


২) ৮৭২, বিধান সরণী (দর্পণার নিকটে, শ্যামবাজার, 


বৃ (১) ১২'ডাঃ দেবেন্দ্র মুখাজী রো, শিয্পালদহ, 
শান ! 


(৩)১৪৩ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, গ্রিদিরপুর 
নি উজভীদ ছাত্রছাত্রীদের জন্য কর্মসংস্থানের চেষ্টা করা হয় 


জায়গা বদল করে খেলে বিশ্বজিত [বিপক্ষ 
গোলে ত্রাসের সৃষ্ট করেছে। খুব অল্প 
জায়গার মধো দু'পায়েই জোরালো সট নিতে 
পারে। এছাড়া হেডেও ভাল দখল 
আছে। 

কালিঘাটের ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের এই 
ছেলেটি খুব ছোটবেলা থেকেই কাঁলঘাট 
পার্কে পাড়ার অনাদের সঙ্গে বল নিয়ে 
দাপাদাঁপ করত । একটু বড় হয়েই ফুটবলের 
প্রথম পাঠ নিতে যায় দাক্ষিণ কলকাতার লেক 
'াঠের সুপাঁরাচত কারগর খোকন বসু 
মাল্রকের কাছে। প্রথমে স্টপার পাঁজসানে 
খেলত। পরে দীক্ষা গুরুর কথা অনুযায়ী 
স্টাইকারের জায়গায় চলে আসে । 

প্রথম প্রাতযোগিতামূলক ফুটবল খেলে 
১৯৭৪ সালে তীর্থপতি ইনাস্টটিউশনের হয়ে 
আস্তঃজেলা৷ স্কুল ফুটবলে । নির্বাচকদের খুশী 
করে অল হয়৷ স্কুল ফুটবলে আগ্রায় অনুষ্ঠিত 
জয়ী বাংল! দলে চাস পেয়ে যায়। ফাইনালে 
মণিপুরের বিরুদ্ধে একটি গোলও পায়। 
পরের বছর 'বিশ্বাজতের আধনায়কত্বে ফাই- 
নালে দাল্পকে ২-০ হারিয়ে বাংলা পরপর 
চারবার চ্যাম্পয়ন হয়। সে বছর কোচ 
'খোকনদা'র সহায়তায় স্পোং ইউনিয়নে 
যোগ দিয়ে লিগে কয়েকটি মাচ খেলোছিল। 
লিগের মাঝামাঝি সময়ে তুরস্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব 
স্কুল ফুটবলে যোগদানের প্রস্তুতি হিসেবে 
পাতিয়াল। ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পায়। 
নিবাচিত ১৭ জন সদস্যের মধ্যে বিশ্বা্জত মহ 
বাংলার মোট ১৩ জন দলে ঠাই পেয়োছল। 
অবশ) শেষ পর্যন্ত ভারত দল গাঠায়ান। 
1৭৬ সালে আগরপাড়া নেতাজী শিক্ষায়তনে 
ভাত হয়। সে বছর আগরপাড়ার এই 
স্কুলটি বাংলারই অপর শাগ্ুশালী দল পাইক 
পাড়া কুমার আশুতোষ ইনীস্টটিউশনকে ৩-০ 
হারিয়ে প্রথমবার । সুরত কাপ জয় করে। 
তিনটি গোলের দুটি 1ছল বিশ্বাজতের ৷ 
সে বছর কুম্মীরে জাতীয় জুীনয়র ফুটবলে 
রানা বাংল দলেও বিগাঁজত ছিল। অবশা 
পরের বছর কটক থেকে বিশ্বাজতের 
ক্াাপ্টোন্সপে বাংলা বি সি রায় গ্রাফ নিয়ে 
ঘরে ফেরে ফাইনালে উদ্যোন্তা ও'ড়শাকে 
১০ হারিয়ে। কটক থেকে ফিরেই পাঁত- 
য়ালায় এশীয় যুব ফুটবলের প্রস্থাীতি শিবিরে 
ডাক পায়। এবং নিজের কাতিত্বের পারচর় 
দিয়ে বাঙ্গালোরের ফাইনাল ক্যাম্প ঘুরে 
ভারতের সহ-অধিনায়ক হিসেবে ঢাক। গিয়ে- _ 
ছিল*4৮ সালে। শ্রীলঙ্কার বিনুদ্ধে একটি সু 
সুন্দর গোলও 'লাখয়েছে নিজের নামের 
পাশে । গত দু'বছরে ময়দানের অনাতম এ 
ফাইটিং সাইড খিদিরপুরের আক্রমণভাগের 
নিয়মিত যোদ্ধা ছিল। এবছর, সাংহাইয়ে € 


100130০ ১০টির জন্য ৯টা-৪৫প. 
৮1 910008 0১8 


হ্্ঞক্প, পিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর 
528/7911682 গাথাগা0া। 8880086- 010/নহাচ 900101615 10009100510 16111 


[ক হনলর প্রস্ততি শিবিরে 
ই পেয়ে গেছে । 
ছলেটির বাড়তে 
5 ছিল। তাই 
লম্বা। ছিপাঁছপে 
র নেতাজীনগর 
গে পার্ট ওয়ান 
সময়ের একমান্র 


হসেবো খাদরপুয়ের 
ইতিমধোই অনেকের 
ছে। একন ভাল গোলরক্ষকের 
গুণগুল 7 সবই ওয় মধ্ো। 


815 1081 


আআ £ 

কল. দলীপের সবেহে বড় সুবিধে ওর 
& কু ১ ইণ্চি দীর্ঘ 7 শরীরের 
এই সবধায় অনায়াসেই 
বিশ্ক্ছ -বায়াড়ের মাথ বল তুলে 
নিতে 

কা 

ভরে 

যার ক 

ক্লে _ 

বুঝ 

৭৪-5 পাড়া নেতান্জ১ শক্ষায়তনের 


বছরই সুশীল [সিংহের হাত ধরে ঘের৷ মাঠের 
ছাড়পত্র মিলে যায় ভ্রাতৃসংঘের গোল আগ- 
লাবার দায়ত্ব পেয়ে। পরপর দু'বছর ভ্রাতৃতে 
কাটিয়ে '৭৭-এ বাটা ঘুরে গতবছর খাঁদরপুর 
ক্লাবের প্রাণপুরুষ ভূতনাথ বিশ্বাসের ডাকে 
খাঁদরপুরে চলে আসে। সেবার কটকে 
জাতীয় জুনিয়র ফুটবলে ট্রাফ পাওয়া বাংল৷ 
দলের গোলরক্ষক ছিল দিলীগ। সেখানে 
দিলীপের গোলাকাপিংয়ে নিধাচকদের খুশী 
করে খুব সহজেই দিলীপ ঢাকায় এশীয় যুব 
ফুটবলে যোগদানকারী ভারতীয় দলে নিজের 
যোগ্যতা দেখিয়ে এক নম্বর গোলরক্ষক 
নিঝাচিত হয়। ঢাকায় শান্তশালী উত্তর 
ফোরয়ায় খেলোয়াড়রা ছাড়া আর কেউ 
ভারতীয় খোলে বল পাঠাতে পারেনি। 
সাংহাইয়ে তানুষ্ঠিতব্য এশীয় যুব ফুটবলের 
্রায়ালে যাওয়ার জন্য চিঠি পেয়েছে । 

১৯ বছর বয়সী ছিপাঁছপে শযামলা 
চেহারার দিলীপ এবছর নেতাজীনগর কলেজ 
থেকে বাণিজ্য বিভাগে পার্ট ওয়ান পরাক্ষা 
দিয়েছে । । হাসিখুশী ও মিশুকে প্রকৃতির 
দিলীপকে বাঁড়র সকলেই দারুণ উৎসাহ দেয় । 
যাঁদও আগে কেউ বিশেষ খেলাধুলা করোনি । 
হবি, গান শোনা ও খেলাধূলা [বিষয়ক কাগজ 
পড়া। ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক 
তরুণ বসু ওর প্রিয় খেলোয়াড় । 

( চলবে ) 


গড়ের মাঠে বাজলো বাঁশী 
তাক ধিনা-ধিন আই এফ এ 
বাচ্চা-বুড়ো সবাই ছোটে 
কে আর কাকে ঠেকায়রে ! 


দুই বাজলে অফিস ফাঁকা 
স্কুল পালিয়ে ছেলের দল 
রেডিও ঘিরে প্রতি ঘরে 


সবাই যেন খেলছে বল। 


হার-জিত সব হয়ে গেল 
ফুর্রু-ফুর বাজলো বেশ 
সমর্থকে পাগল হ'ল 

এ এক ভাই আজব দেশ । 


খেলার পর 
শরীরে নে 


মুদ্রক ও প্রকাশক £ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিপ্টাস, ৭৭/২/১, লোনন সরাপ, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রত এবং হত্যাদ 
প্রকাশনী 5৭ বিপ্লবী অন্কুল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত 


মানেই আপনি 
আবার তরত 


৮ ১ 
চি 


৮৯ 


জ! 


- শ্রাভশালী দল হিসাবে দেখ। যাবে, 


খড়গপুরে ফুটবল লিগ 


খড়গপুরের সংবাদদাতা £ রেলশহর 
খঞ্জপুর মেতে উঠেছে আসন্ন আক্তঃ ক্লাব িগ 
খেলার আয়োজনে ।  মাসখামেক আগে 
“সেরা স্টেডিয়ামে হয়েছিল জি এম ফুটবল 
টুর্নামেন্ট, ফলে সাব-ডাভিসনাল স্পোর্টস 
আহসে।সিয়েশনকে তাদের খেলা পিছিয়ে দিতে 
হয়। আসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক 
জানান, নান। প্রাতকুল অবস্থার মধ্যে দিয়ে 
তাদের গত বছরের লিগ শেব করতে হয়েছে। 
গত বছর ফান্ট" ডাঁভসনে চ্যাস্পয়ন হয়েছিল 
'সাউথ ইন্দ। ইয়ুথ ক্রাব' এবং রানাস ঘোষণা 
কর। হয়নি । সেকেও ডাঁভসনে চ্যাম্পিয়ন 
“চয়ানক। স্পোর্টিং ক্লাব এবং রার্নাস "রাও 
ব্াদার্স ক্লাব? ওরা, এবার ফাস্ট ভিভিসনে 
খেলছে । 

সম্পাদক আরও জানান এবার খড়াপুর 
লিগ বেশ জম-জমাট হবে। কলকাতার 
কয়েকজন খ্যাতনাম। খেলোয়াড় এবার কয়েকটি 
দলের হয়ে খেলছেন । খঞ্জপুর-এর অনেক 
ছেলে কলকাতায় খেলেন। এবার ফাস্ট 
ভডাভসনে ১৩টি দল এবং সেকেও ডাভঙসনে 
১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছে। ফাস্ট ভিভিসনে 
সাউথ 


₹ লাহিড়ী 


কাটুন 


ইন্দা, ট্রাক 'রাত্রয়েশন ক্লাব, ডেডঙপপমেন্ট 
ক্লাব, তরুণ সংঘ, বেঙ্গাল ক্লাব ও শা মন্দির? 
সেকেও 'ডাভসনে উল্লেখযোগ্য দলগুণলর মধো 
ইঞ্ডিপেণডস, সোনলী শাবির, প্রান্তিক, 
শববেকানন্দ স্পোটং লাব। এবার ৫টি নতুন 
দল দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলছে । 

লগে কলকাতার খাতনামা ,খেলোয়ড় 
অশোক চন্দ, কিশোর দাস, বুনীতি গুঁভিষা, 
দ্বপন, চক্তবতাঁ এবং গৌতম সাহা ড্েলপমেপ্ট 
স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে স্থক্ষর করেছেন। 

উল্লেখযোগা দল বদলের মধো বেঙ্গাল 
ক্লাবের গ্রশব হালদার শবস্তি মান্দরে, এ আমার্য 
খ্রাচক রিরিয়েশন ক্লাবে। ভেডলপমেন্ট 
ক্লাবের দাঁখ্চেন ভৌমক বেঙ্গা্দ ক্লাবে, টি রাজ 
ইস্ট ক্লাবে । বেঙ্গাল ক্লাবের তপন বেরা 
মাল তরুণ সংঘে, নব ভারত থেকে তরুণ 
গার ও ডেভলপমেন্টেএর অনুপ ভট্রাচাধ 
চয়ানিকায়। ইন্দার্পর় নিটি ভট্র/চা্ধ বেঙ্গল 
ক্লাবে। 

ফাস্ট'ও সেকেও ডিভিসনে 
গ্রুপ । তারপর সুপার লিগ ) 

১৮ জুনে এ বছরের শ্রথম ডিভিননের 
লিগ খেলার উদ্বোধন করলেন এস ই 
রেলওয়ে স্পোর্টস আসোসিয়েশনের সম্পাদক 


ডাঃ রুপেন চৌধুরী । ও) 


২টি করে 


২০ হরে মেয়ামাতির কাজ খতম! 

বি এবার চলো রোনং 1 কোনং_ রা 

ন্ ৬ শিবিরে! শিবির? এ ফুটবল দল আমাদের 
া )) 


পটে ৩ কেন, কোথায় ) ঢু ছুই তাত 


আমরা গিয়ে ওসের তা নয় তোকাঁঃ টি চল, চল্‌, ঘোড়ায় চড়ে এখুনি ওখানে 
প্রাাকটিশ দেখতে সাধ থাকলে তবেই ধু. হাঞ্জিরহই! 


পারবে তে৷ ? না বাধ ভাঙ। যায়! 


্ তোর। আমায় পাগল করে৷ ছাড়াৰ 
বেমালুম ওদের কথা / ৪৮ নাকি; এত সোরগোল লাগয়ে- 


ভুলে গিয়েছিলাম। 


রি 

উচু, আমরা এর মধে! 

নেই। আর এক কদমও 
যেতে রাজি 
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